চে 
বি 


গুরীতীর্ঘ। 
( সচিত্র) 


[ উতৎকলের পঞ্চতীর্থের পৌরাণিক ও এঁতিহাসিক 
বিবরণ এবং শ্ীশ্রীজগন্নাধ দেবের 
লীলাবলী সম্বলিত । ] 


আন্দুল রাজষ্টেটের ম্যানেজার 


জ্রীনগেন্দ্রনাথ মিত্র প্রণীত। 


রহ 
কলিকাতা, ২*১নং কর্ণওয়ালিস ই্রীট, বেঙ্গল মেডিক্যাল লাইব্রেরি হইতে 
শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত ও 
.. হাওড়া ১৬নং খুরুট রোড, . রা 
_. বিজয় প্রেস হইতে শ্রীযুক্ত নফর চন্দ্র সরকারের দ্বারা মুর্জিত। 


সন ১৩২২ সাল। 





নিন্নেদ্ল £ 


পুণ্যভূয়ি পুরুযোত্রমধাম ধর্মগ্রাণ হিন্দুর শ্রেষ্ঠতীর্ঘ। স্থানীয় পাগডাগণের 
মধ্যে অধিকাংশই সরলমতি তীর্ঘযাত্রীগণকে তীর্থ তথ্য সম্বন্ধে যযৃচ্ছা! ভুল 
বুঝাইয়! প্রতারণা করিয়া থাকেন। পুরীধাম এবং জগরাথ দেব সব্ন্ধে যে: 
সকল পুস্তক প্রকাশিত হুইয়াছে, তাহার অধিকাংশই ভ্রমপ্রমাদে পরিপূর্ণ । 
তীর্ঘযাক্রা উপলক্ষে তীর্ঘ ক্ষেত্রে অন্নদিন অবস্থিতি সময়ে তীর্ঘস্থানের যাবতীয়: 
তথ্য ও রহস্য অবগত হওয়াও একরূপ' অসম্ভব। তাহাদিগের অবগতির জন্ত' 
দপুরীতীর্ঘ” লিখিত হইল। 

নুহৃত্বর সাহিত্যান্ুরাগী শ্রীযুত্ত হরিগোপাল বস্থ মহাশয় বিশেষ যত্ের 
সহিত পুস্তকখানির ভাষা আদ্যোপান্ত পরিমাঞ্জিত করিয়। দেওয়ায় আমি ইহা; 
জনসমাজে গ্রকাশ করিতে সাহসী হইয়াছি। ইহার প্রথমাংশ' 'ল্ুখী' নামক, 
মাসিক পঞ্সিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল; তাহার সমালোচনায় “হিতবাদী” 
লিখিয়াছিলেন «পুরীতীর্ঘ বেশ মলোজ্ঞ হইয্লাছে।”" 

পুরী জেলা স্কুলের প্রধান পঞ্তিত পৃজ্যপাদ বঙ্গভায়াভিজ্ঞ- মহামহ্োপাধ্যায়, 
জীযুক্ত সদাশিব মিশ্র কাঁব্যক$ মহাশয়, পুন্তকখানির প্রণয়ন ব্যাপারে আমাকে 
বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন। তাহার প্রণীত *জউজ্ীজগন্লাথ মন্দির” নামক: 
পুস্তক হইতে আমি যথেষ্ট সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছি। পুরী সংস্কৃত চতুষ্পাঠীর- 
অধ্যাপক বঙ্গতাষাভিজ্ঞ পঙ্ডিতত-প্রবর শ্রীযুক্ত জগন্নাথ মিশ্র তর্কসাংখ্য ন্তায়তীর্ঘ 
মহোদয় পুস্তক-বণিত নানা বিষয় সন্ধে অনেক নূতন তখ্য অবগত করাইয়া, 
জামাকে বিশেষ উৎসাহিত, করিয়াছেন। 

কলিকাতার উপকণ্ঠস্থ ইটালী পল্লীর স্বনামধ্যাত ৬দেবনারায়প' দেব মহা- 
শয়ের স্থুযোগ্য প্রপৌত্র শ্রীযুক্ত নুরে নারায়ণ দেব মহাশয় এবং মচদীয়। 
ভ্রাতথগণ ভীমন্দির, ভূবনেশবর। কৌণার্ক প্রচ্ৃতির ফটোগ্রাফগুলি প্রদান করিয়া: 
আমাকে বিশেষ অন্ুগৃহীত করিয়াছেন। 

পুস্তক প্রণয়ন সব্বন্ধে যে সকল গ্রন্থকার এবং বন্ধুর নিকট-সাহা্য াজ 
হইয়াছি। তাহাদিগের নিকট আমি চিরক্কতঙ্জ রছিলাম। 

পুস্তকথানি যদি তীর্ঘযাত্রিগণের এবং জনসাধারণের মনোজ হয়, শ্রচ্গ 
সফল জানে অসীম তৃপ্তি ও অনাবিল আত্মপুসাদ' লাভ করিব। ইতি-_- 


শিবপুর, বি জীনগে্ড্রনাথ মিত্র. 


গুঁকার-মৃত্তি 
দেবাদিদেব 
জগাজ্বাত্ধ তেন্েল্্ 
শ্রীচরণ কমলে 


“পুরীতীরথ” 


অপিত হইল। 





৬ 
পুরী লিং হাউগ আইন মন্দিরের তত্বাবধান; মন্দিরের আমু; মন্দিরের 
সংস্কার; চৈতন্দেব ; জয়দেব 3 জ্ঞাতব্য বিষয় ৩৩-১*৯ 
চতুর্থ অধায়। কোণার্ক ১৯১-১০৭ 
পঞ্চম অধ্যায়। জগন্নাথ লীলাবলী £__ 

জগগ্লাথী মাধোদাস) রামান্থ্জ স্বামী ; অর্জন মিশ্র; সধনা? লাখাজি 
অজদ তক্ত; করমাবাই ; বন্ধু মহাস্তি; বলরাম দাঁস; তিলিছ মহাপাত্র; 
মনিদাস) জগন্নাথ দ্রাস; রঘু অক্ষিৎ; দি তক্ষণ3 পরমেষ্টি শিপুটী; বিষু- 
প্রিয়া; নীলাঘর দাস; গণপতি ভট্ট? দাসিয়! বাউরি; লক্ষীপুরাণ; মাহেশ 
লীল।; প্রসাদ মাহাত্ম্য ১০৭-১৬৬ 
পরিশিষ্ট ১৩৭। 


পুরী তীথ। 


প্রথম অধ্যায়।, 


স্স্ধষাং চৈব ক্ষেত্রাণাং রাজা স্রীগুরুষোত্তমমূ। 
সর্রষাং চৈব দেবাণাং রাজ। শ্রীপুরুষোত্তমঃ॥” 
কপিল সংহিতা। 


উড়িগ্ | ইহা. সংস্কৃত. 'ওড় শব্দের অপত্রশ | মহাভারত, রামায়ণ), 
হরিবংশ প্রভৃতি গ্রন্থে; এই নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়। হরিবংশের মতে প্রচ্যুর 
রাজার পুত্র উৎকল এই রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন ঝলিয়া ইহার নাম 'উৎ্কল' 
হইয়াছে । কেহ কেহ বলেন, কলিঙ্গ দ্রেশের উত্তর অংশ উত্তর. 
কলিঙ্গ' বা সংক্ষেপতঃ "উৎকল" নামে অভিহিত হইত। 

আইন-ই-আকররী নামধেয় গ্রন্থের বণিত বিবরণ হইতে অবগত হওয়া, 
ফায় যে পুরাকালে উড়িযযা। মেদিনীপুর হইতে রাজমাহেস্দ্রী পর্যান্ত বিস্তৃত 
ছিল। এক্ষণে ইহা মেদিনীপুরের দক্ষিণ হইতে মান্ত্রাজ - প্রেসিডেল্সির উত্তর 
পর্য্যন্ত বিস্তৃত। তিনটি জেল৷ ইহার অন্তর্ভূক্ত --কটক, বালেশ্বর ও পুরী; 
সম্প্রতি উহাদিগের সহিত সঞধলপুর সংযুক্ত হইয়াছে। ইহ। ভিন্ন গড়জাত' 
নামে খাত, আঙ্গুল, দশপালা। ধোনল, হিন্দোল, কিছুঞড়। মটর, নীল- 
গিরি গ্রত্ৃতি অর্্াণীন করদ রাজ্য উহার সহিত সন্িবিষ্ট। করদ রাজ- 
গণের উপর দেওয়ানি কার্ধ্য বিষয়ক সপপর্ণ ক্ষমতা অর্পিত আছে, কেবল, 
ফৌজদারী কাযা সম্বন্ধে উহাদের নির্দিষ্ট কয়েক বৎসরের অতিরিক্ত শাস্তি 
দিবার অধিকার, নাই। উঁুগ্তার কমিশনার সাহেব বাহাদু এই সকল 


প্রথম অধ্যায় 


করদ রাজোর প্রধান তন্বাবধারক; তিনিই অপেক্ষাকৃত জটিলতর ফোঁ্জ- 
দারী মোকর্দম1 গুলির বিচার কাধ্য সম্পাদন করেন এবং 'রাজগণ যাহাছে 
পরম্পর বিবাদে প্রবৃত্ত না হন সে বিষয়ে বিশেষদৃষ্টি, রাখিয়া থাকেন । 
উৎকল থণ্ডে লিখিত আছে__“উৎকল নামে একটি পরম পবিত্র বিখ্যাত 
দেশ আছে, তাহাতে অনেক তীর্ঘও পুণ্যস্থান বর্তমান। তত্রত্য জনগণ সদা- 
চার, বৈষবধন্-পরায়ণ, সত্যবাদী, মাতৃপিতৃতক্ত ও বিনয়ী; ব্রাঙ্গণগ* 
বেদজ্ঞ; রমণীগণ পতিপরায়ণা, স্ুশীলা ও লজ্জাণীলা; ক্ষত্রিয়গণ ধার্িক, 
দানশীল ও অস্ত্রবিদ্ধানিপুণ; বৈশ্বগণু কৃষি ও বাণিজ্যে নিরত; শৃত্রগণ 
ধর্মপরায়ণ ; সকলেই সঙ্গীত ও শিল্পবিদ্ানিপুণ; সেখানে কখনই শস্তহাঁনি, 
অতিবৃষ্টি, দুর্ভিক্ষ ও বিপ্লবের সঞ্চার নাই” 
কপিল সংহিতার মতে উৎকলের ন্যায় পুণ্যভূমি জগতে আর নাই__ 
“বর্ধাণাং ভারতও শ্রেষ্ঠঃ দেশানাৎকলঃ শ্রুতঃ | 
উৎকলম্ত সমো৷ দেশে! দেশো নাস্তি মহীতলে |” 
দুঃখের বিষয় প্রাগুক্ঞ বর্ণনাগুলি বর্তমান সময়ে যেন স্বপ্ন বলিয়াই মনে 
হয়। সে রামও নাই, সে অযোধ্যাও নাই! 
কপিল-সংহিতায় লিখিত আছে উৎকলের মধ্যে চারিটী পুণাক্ষেত্র 
বিগ্মীন আছে; যথা, শাক্তদিগের বিরজাক্ষেত্র, শৈরদিগের শান্তবক্ষেত্র, 
নূর্য-উপাসকদিগের পন্সক্ষেত্র ও বৈষ্ণবদিগের পুরুযোত্তমক্ষেত্র । যাজপুর 
বিরজাক্ষেত্র, পার্ববতীক্ষেত্র বা গদাক্ষেত্র ; ভুবনেশ্বর শাস্তবক্ষেত্র বা চক্রক্ষেত্র 
কোণার্ক পন্পক্ষেত্র বা অর্কতীর্থ; এবং পুরী পুরুষোত্তমক্ষেত্র বা শঙক্ষেত্র ! 
ভগবান বিষ্ণু গয়াস্থুরকে নিহত করিয়া, উৎকলে তাহার শঙ্খ, চক্র, গদা ও 
পল্প পরিত্যাগ করিয়া যান; পারত্যক্ত দ্রব্যগুলির নামানুসারে প্রত্যেক, 
তীর্থের নাম আখ্যাত. হইয়াছে । 
, এই চারিটী ক্ষেত্রের সহিত, ধানমগ্ল ষ্টেসন হইতে চারি মাইল ব্যব- 
ধানস্থ গণপতিতীর্ঘ ব। মহারিনায়ক তীর্থের সংলগ্নে উড়িস্তায় পঞ্চতীর্থ' নামে 
অভিহিত করা! হয়। 
“বিঃজ। ক্ষেত্রমেকাস্ং কোণার্কং পুরুষোভ্তমম্‌। 
সিদ্ধিস্থানং মুযুক্ষাণাং মতাঃ সোপানপং্তয়ঃ ॥ 


পুরী তীর্থ । চ 


যাহারা যুক্তিপ্রার্থী, তাহাদের পক্ষে বিরজা, একাজ, কোণার্ক ও 
পুকষোততমক্ষেত্র, সিদ্ধিস্থানে আরোহণ বিষয়ে সোপান বিশেষ অবগত 
হইবে। 

রেলওয়ে ও রাস্তা__গয়া, কাশী, প্রয়াগ, মথুরা, বৃন্দাবন ও পুর 
এই পাচটী ধর্মপ্রাণ হিন্দুর মহাতীর্থ স্থান। প্রথম চারিটা স্থানে গভর্ণমেন্ট- 
কার্ধার্থে অনেকদিন পৃর্ধেেই রেলপথ নির্খিত হইয়াছিল, কিন্তু পুরী যাইবার 
পথে নিয়লিখিত সুহুপ্তর নদীগুনি রিগ্ঘমান থাকায় রেলপথ বহু বিলম্বে 
ঘটিত হইয়াছে। 


দামোদর, ... বৈতত্বণী 

রুপনারায়ণ, তরাঙ্মনী, 

কংসাবতী (কীসাই) বিরুপাঙ্ষ। (বিরুপা) 
সুবর্ণরেখা মহানদী 

বুড়াবলং কাটজজুড়ী, 

শালিন্দী কোয়াখাই, 


রেলপথ নির্মাণের পূর্বের স্থলপথে পুরী যাইতে ননাধিক এক মাস সময়ের 
হ্মাবস্তকতা হইত, কিন্তু বর্তমান সময়ে রেলপথ-স্ুগমতায় উক্ত সুদূর ব্যবধান 
ময় পথ অতিক্রম করিতে রেলপথে দশবণ্টার অধিক সময়ের প্রয়োজন হয় না! 

কলিকাতা হইতে বজ, বজ, উল্ুবেড়িয়া বালেশ্বর, ভদ্রক, টা্গি, ছাতিয়া, 
চাউলিয়া গঞ্জ (কটক), ভুবনেশ্বর প্রভৃতি স্থান অতিক্রম করিয়া একটী 
রাজবর্ঘ্ পুরী পর্য্যন্ত প্রসারিত হইয়াছে; উক্ত বর্মটা পুরী বা জগন্নাথ 
রোড. নামে অভিহিত। বাঙ্গালীর পক্ষে ইহা বড়ইগৌরবের বিষয় যে 
৬৫২ মাইল বিস্তৃত এই বিশাল রাজবর্মটী, কলিকাত! গোস্তার রাজবংশের 
পূর্বপুরুষ মহারাজ! সুখময় রায় মহান্ৃতবের ব্যয়ে নির্মিত। ইনি মাতামহ 
৬লোকনাথ ধরের অতুল বিষয়ের উত্তরাধিকারী হইয়া যথেষ্ট সম্পত্তি প্রাপ্ত 
হইয়াছিলেন। তদানীস্তন ইষ্ট ইয়া কোম্পানি প্রয়োক্গনান্থরোধে অনেক 
সময়ে তাহার নিকট হইতে অর্থ সাহায়্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি স্বয়ং 
পুরীধাম গমন উপলক্ষে ভীর্ঘযাত্রীপণের কষ্ট দর্শন করিয়া দেড় লক্ষ টাকা 


সঃ প্রথম অধাঁয়। 


ৰায়ে এই বিশীল-বদ্ম নির্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন। (3) মারকুইস অব হেট্টিংগ 
মহান্গতব সুখময় রায়কে তাহার এই কীর্ডির পুরষ্কার স্বরূপ মহারাজা বাহাদুর 
উপাধি ও একটী স্বর্ণ মেডেল দান করিয়ছিলেন। কিন্তু নিরতিশয় দুঃখের 
বিষয় এই যে জনসাধারণ ভ্রাহার -এই অতুল কীর্তির বিষয় আদৌ অবগত 
নহৈ। পুরী হইতে দেড় ক্রোশ দূরবর্তী একটী সেতুর উপরস্থ একখানি 
শিলাথণ্ডে পারসী, হিন্দি, বাঙ্গালা, ও সংস্কৃত ভাষায় এইরূপ লিখিত আছে-_ 
“কলিকাতার ভূতপূর্ব্ব মহারাজ। সুখময় রায়” এই রাস্তা ও তদুপরিস্থ 
পুল সকল নির্ম্মাণার্থে দেড় লক্ষ টাকা দান করিয়াছিলেন, এবং তাহার 
দানের দ্বরর্ণার্থে এই শিলাখওড বড়লাট সাহেব কর্তৃক শিখিত হইল; খ্রীঃ 
অআব্দ ১৮২৬।৮ | 
আর একটী বিশীল রাজপথ কটক হইতে খুর্দার ভিতর দিয়া গাঁঞ্জাম ও 
মান্দ্রাজ পথ্যন্ত প্রসারিত হইয়াছে। থুর্দদা 'হইতে পুরী পর্ঘ্যন্ত আরও একটা 
"রাস্তা আছে। 
দেশের কথা তীর্ঘযাত্রা উপলক্ষে ছুই চারি দিনের জন্য পুরীতে 
"বা তৃবনেশ্বরে গমন করিয়া অশিক্ষিত কুলি, দোকানদার, মজুর, বা সাধারণ 
স্মর্থলোভী পাগডাগণের ব্যবহার .দেখিয়া সমগ্র জাতি সম্বন্ধে একট। অসঙ্গত 
মত প্রকাশ করা বিধেয় নহে । বজদেশে যাহারা চাকৃবির উদ্দেশে আগমন 
করে তাহারা সাধারণতঃ নীচজাতীয় অথবা নিতান্ত নিঃস্ব অবস্থার লোক; 
'ৃতরাং মাত্র তাহাদের অণ্চার ব্যবহার দর্শনে সমস্ত উকৎল বাসীর উপৰূ 
কোনরূপ বিরুদ্ধ ধারণার «পাষণ করা কর্তব্য বা সমীচীন নহে। বিষয় 
মাত্রেরই তাল এবং মন্দ ছুইটা দিক আছে এবং প্রকৃত পক্ষে উড়িস্যাবাসী- 
গণের এমন অনেক গুণ আছে যাহা! আমাদের সর্ধবথা অনুকরণীয় হইতে 
'পারে। আধুনিক উৎকল-বারীরা অত্যন্ত নিঃস্ব হইলেও, শ্রীক্ষেত্র, কোণার্ক 
ও তুবনেশ্বরের সজীব কীর্তি সমূহ তাহাদিগকে আজিও তাহাদের পূর্বতন 
গৌরব হইতে স্বলিত করে নাই।(১) যদি কেহ উৎকলবাসীদিগের অসাধারণ 
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পুরী তীর্থ 


বুদ্ধিশক্তি ও যনোজ্ঞ শিল্প-কুশলভার বিশেষ পরিচয় লাভ করিতে ইচ্ছুক 
হয়েন, উপরোক্ত মন্দিত্রয়ের অসামান্ কারুকার্য স্বচক্ষে দেখিয়া 
আসিতে তাহাকে অনুরোধ করি। চন্বার্িংশ বৎসর পৃর্ধে বঙ্গদেশের ষে 
অবস্থা ছিল, উড্িস্তার বর্তমাম অবস্থা বু পরিমাণে তদনুকপ। রেল বিস্তান্ 
ও শিক্ষা প্রচারের বাপারে ওদাসীগ্ভই থে এবছিধ অবস্থাঁ_বৈষমোর মুখা 
হেতু তদ্বিষয়ে অন্কুমাত্র সন্দেহ নাই। অসংখা বাঙ্গালা গ্রস্থে উড়িয্যাব'সী- 
গণের কলঙ্ক রটন। দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা অবষ্ঠ শিষ্টাচার সম্মত নহে? 
অন্ঠান্স জাতির ন্যায় তাহারাও কোনও না কোনও দোবম্পর্শ-যুক্ত; তাহা- 
দিগকে এ অবস্থায় অযথা নিন্দা না করিত্া সরল ভাবে সংপথে আনয়ন 
করার পক্ষেই সচেষ্ট হওয়া উচিত। সম্প্রতি কোন গরন্থক্কার লিখিয়াছেন__ 
“গবর্ণমেন্টের অনুগ্রহে উড়িয়াগণ মনুষ্যপদবাঁচা হইয়াছে, তিক্ষাই তাহাদের 
উপজীবিকা, তাহারা যিথাবাদী ও লম্পট; তাহাদের মন্তকে কতকগুলি 
কেশ্গুচ্ছ থাকায়, তাহারা কিক্ষিদ্ধার বংশ ধলিয়৷ গর্ব করে, অর্থাৎ পুচ্ছ 
ক্রমে মন্তাকে আসিয়া উঠিয়াছে।” উহাদের সম্বন্ধে এরপ মর্খাস্তিক মন্তবা 
প্রকাশ শিষ্টাচার সম্মত কি? রূপ মন্তব্য প্রকাশে স্বয়ং গ্রস্থকর্ভীরই 
হৃদয়ের  সংকীর্ণতা প্রকাশ হইয়াছে বলিয়া আমাদের মনে হয়। 
80%থহয সাহেব অজ্ঞতীবশতঃই হউক বা বিদ্বেষ-বুদ্ধি পরতন্ত্রতা হেতু- 
তেই হউক সমগ্র বাঙ্গালী জাতির যে নিন্দা করিয়া গিয়াছেন, তাহা 
ভাবিলেও প্রতোক বাঙ্গালীর মন্ত্দেশ ছুঃখে বিদীর্ণ হয়। কিন্ত 
পক্ষান্তরে বাঙ্গালী গ্রন্থকার 'যে অন্য জাতির নিন্দা করিতে তিল মাত্র 
সঞ্চিত নহেন ইহাই যারপর নাই ছুঃখের বিষয়! আমরা অত্যন্ত গর্ধবিত 
জাতি; আপনাদিগকে অত্যন্ত উন্নত ও অপর জাতিকে নিতান্ত নিকৃষ্ট মনে 
করাই আমাদের স্বভাব । এমন এক সময় ছিল যে সময় ধিহার ও উৎকল- 
বাসীগণ আমাদিগকে বিশেষ ভক্তির চক্ষে দেখিতেন কিন্তু এক্ষণে আমরা 
আমাদের অর্ধাচীনতা-দোষে আযাদের প্রাপ্য লেই সম্মান লাত হইতে 
বঞ্চিত হইয়াছি! বর্তমান ক্ষেব্রে এই যে চতুদ্দিকে (8০0-887891 290০ 
ই) বাঙ্গালীর প্রতি বিদ্বেষ সঞ্চার, অপর জাতির প্রতি আমাদের অবথা 
্াত্াতিমান পৃরিত ব্যবহারই ভাহার ফুল হেতু। আমরা অন্ত জাতির 


নি জথম অধ্যায়'। 


প্রতি যেরূপ বাবহার করিব, তাহারা আমাদের প্রতি যে তদ্ুরূপ বাবহার 
করিবে ইহা আদৌ বিজয়ের বাঁপার নহে ।ইদানীস্তন সময়ে সংকীর্ণমনা 
এরূপ লোকের সংখা! নিভান্ত বিরল নহে যাহারা বঙ্গ ও উড়িস্া এই উভ্ন 
দেশবাসীর প্রতি যাহাতে রাবহার-বৈষমোর সঞ্চার হয় সে পক্ষে প্রয়াস 
পাইতে আদৌ উদাসীন নহেন। কিন্তু পূর্বকালে এরূপ ভাব ও চেষ্টার 
বিকাশ দুষ্টিগেচর হইত না। রাজা প্রতাপ রুদ্রের ন্যায় উড়িয়্ার 
রপতি বাসুদেব সার্বভৌমের স্টায় মনীষি বাঙ্গালী পঞ্ডিতকে বিশেষ 
সমাদর সহকারে স্বকীয় সতাপগ্ডিত পদে বরণ করিয়াছিলেন। 

'বাঙ্গালীগণ বর্তমান কালে উড়িষ্যাবাসীগণকে দ্বণা ও অবজ্ঞার চক্ষে 
দেখিতে পারেন কিন্তু তাহাদের সেই সঙ্গে ইহাও জানা উচিত যে বাঙ্গাল! 
দেশ দাসত্ব-নিগড়বদ্ধ হইবার সার্দ তিন শত রৎসরের পরবর্তী সময় উড়ি্যার 
ভাগ্যলক্ষী পরাধীনতার কাল-কবল-গত হইয়াছিল। উড়িস্তাবাসীগণ পূর্ব- 
কালে শৌর্য্যবীর্য্যে ও শিরনৈপুণ্যে বাঙ্গালী অপেক্ষা যে সর্ববিষয়ে শর্ষ- 
স্থানীয় ছিল ইদ্িহাসই তাহার সাক্ষী । 

বিশুদ্ধ উচ্চ শ্রেণীর ত্রাক্ষণ ব্যতীত উৎকলে আর এক শ্রেণীর ত্রাঙ্মণের 
নস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া 'যায়; গাড়ী চালান, মোট বহন ও হল কর্ষণ তাহা” 
দের জাতীয় ব্যবসা । উহারা বলতদ্র গোত্রীয় শওর' নামে অভিহিত 
হুয়। ইহাদিগকে দেখিয়াই জন সাধারণের ধারণা হয় যে উড়িয্যার ব্রাহ্মণ 
আন্রেই শকট চালক ও মোট রাহক, কিন্তু তাহা নহে। 

ব্রাহ্মণ জাতির নিয়েই করণ বা মহাস্তি জাতি। ইহাদিগের মধ্যে বাল্য- 
বিবাহ প্রথা প্রচলিত নাই বিবাহের পরে কন্া শ্বশুরালয়ে গমন করিলে 
পুনরায় পিত্রালয়ে আমিবার অরিকার নাই; পক্ষান্তরে স্বপ্তরালয়ে আগমন 
স্বন্ধে জামাতার পক্ষেও এ নিয়ম। এই জন্যই উড়িগ্যার স্ত্রীলোকদিগের 
মধ্যে একটা প্রবাদ প্রচলিত আছে-“যযে লওয়া এবং জু'ইয়ে (জামাই) 
লওয়া সযান।” কন্যাকে পিক্রালয়ে অথবা জামাতাকে শ্বগুরালয়ে আনিতে 
হইলে অপরিমিত অর্থবায় করিতে হয়, কিন্তু তাহা সাধারণ লোকের 
সাধ্যায়ত্ত নহে। 


পুরী তীর্থ ।। ৮. 


ব্রাহ্মণেতর় জাতির বিবাহ কার্য ঠিক লগ্ন সময়ে সম্পন্ন হয় না। বিবাহ 
কার্ধ্য সাধারণতঃ অতি প্রত্যুষে অথবা প্রাতঃকালে সম্পন্ন হইয়া থাকে ।' 
বন্যাত্রীগণ ধিবাহের রাত্রে কণ্যাকর্ভার বাটিতে আহারাঁদি কাঁধ্য সম্পন্ন 
করেন না । কিন্তু অপর স্থানে বসিয়া তাহার প্রেরিত আহার্ধা সামগ্রী- 
সম্ভারের বাবহার পক্ষে তিল যাত্র কু্টিত হয়েন না। বিবাহের পরবর্তী 
. দিবসে কন্ঠাকর্ডার আবাসে বরযাত্রীগণের আহারাদির ব্যবস্থা হইয়া থাকে।: 
বিবাহ সভায় সর্বাগ্রো ভাগবৎ পাঠ হইয়া “ভোগ' দেওয়া হয়। অনন্তর 
মহাপ্রসা্দ বিতরণ কার্ধ্য আরম্ভ হয়। বিবাহের পরে যে কন্তাকর্তী কন্যার" 
সহিত যে পরিমাণে দাসী পাঠাইতে পারেন তাহার যশ ও ঠিক সেই পরি-- 
মাণে হইয়া থাকে; দাসীগুলি সাধাণতঃ: কন্ঠায় সমবযস্কী এবং কন্যার 
সংসারে আজীবন অতিবাহিত করে! কন্যার স্বামীর ওরসে & সকল; 
দাসীর গর্ভে যে সকল সন্তান জন্ম গ্রহণ করে তাহারা দাসীপুত্র বা “সাগর 
পেষা' নামে এক স্বতন্ত্র জাতি রূপে পরিণত হইয়া থাকে । সুখের বিষয়; 
যশৌলাতের উল্লিখিত রূপ উৎকট লালসা ক্রমশই মন্দীভূত হইয়া, 
আসিতেছে ! উড়িক্যার বিবাহ রাত্রে রিকাহ ব্যাপার অস্তে বঙ্গের - 
সায় 'বাসর' প্রথার প্রচলন নাই! 
করণদিগের মধ্যে বিধকা বিবাহ প্রথার প্রচলন নাই। খণ্ডাইত বা. 
“তসা) (চাসা) এবং “পধান" জাতির মধ্যে উহার প্রচলন দেখিতে পাওয়!, 
যায়। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মৃত্যুর পরে সাঁধারণতঃ কনিষ্ঠ ভ্রাতাই তাহার স্ত্রীকে. 
বিবাহ ক রিয়া থাকে! 
“ন দোষে মগধে মগ্কে অশ্লযোন্যোঃ কলিজে |, 
ওড়ে ভাতৃবধূ ভোগে দক্ষিণে মীতুল কণ্যক1।” 
পরাশর। 
উড়িস্তা ভাষায় ধিধবা রিবাহকে “কীচখড়া” বা দ্বিতীয়া" কচ্হ। 
খণ্ডাইত ধনশালী হইয়া “করণের' গৃহে কন্যার আদান প্রদান করিয়া “করণ? 
হইতে পাঁরে!, 
মহারাণা বা বড়ই (ছুতার), কীাসারী, গুড়িয়া। (ময়র1), ভাঙার 
£মাগিত), তাস্তী (তাতী), প্রভৃতি আরও অনেক জাতি আছে! পান 


গুথম অধায় | 


(মুচি )। ধোঁবা, কণ্‌) প্রস্তুতি অন্পৃষ্ঠ জাতি অপেক্ষা-কৃত উচ্চতর জাতির 
গৃহে পরযযস্ত যাইবার অধিকার প্রপ্ত“হয় না! পান্‌ বা রক কর্তৃক প্রন্ৃত 

ফা অবমানিত হইলে উচ্চশ্রেণীর লোকের জাতিচ্যুতি ঘটে এবং সে অবস্থত্ব 

সে বিনা. ্রায়্চিতে হ্ঙ্গাতি, মধ্যে আহারাদি করিবার অধিকার প্রাপ্ত হয় 

না! জ্যোৎসী (জ্যোতিষী ) নামে 'এক স্বতন্ত্র জাতি আছে, তাহারা কেবল 

কোঠা আদি প্রস্তুত ও বিচার করিয়া জীবিকা অর্জন করিয়া থাকে, 
তাহারা ত্রাঙ্গণ নহে! মাদক দ্রবা সেবনে জাতিট্যুতি, ঘটে; এমন ফি. 
যে খর্জুর বৃক্ষ হইতে তাড়ি বাহিঘ্ধ করিয়া লওয়া ।হও, তাহা স্পর্শ পর্যা্ত- 
করা নিষেধ !। মাদক দ্রব্য সম্বন্ধে এই কঠোর নিয়ম সকলেরই অন্ুকরণীয়। 

উচ্চশ্রেণীর জাতির স্ত্রীলোকগণের মধ্যে অবরোধ, প্রথা প্রচলিত আছে.। 

চিরস্তর প্রথা অনুসারে স্বামীকে কর্মস্থানে কার্য্স্থত্রে আজীবন অতিবাহিত 

করিতে হইলেও স্ত্রীকে তথায় লইয়া যাইবার প্রথা আদৌ প্রচলিত নাই ! 

স্রীলোকগণ পুরুষের মত, কাছা. দিয়া বসন পরিধান করে; তাহাদের 

পরিধেয় সাড়ীগুলি দৈর্ঘে '্বাদশ হস্ত, অতিশয় স্থুল, কিন্তুতাহার বিস্তৃতি পরি- 

সর এত. অন্ন মে পরিধান, মাত্রেই জান্ুর সীমা! কখন অতিক্রম করে ন|। 

দেখিতে তাহা যে বেশ সুন্বর ভাহাও নহে। কিন্তু ইহা পক্ষান্তরে অব্শ্তই 
স্বীকার্ধ্য যে বাঙ্গালী স্ত্রীলোকের 'বেআবরু' বসন পরিধানের তুলনায় 

উড়িষ্যাবাসীর উক্ত প্রথ! সহক্রাংশে শ্লীলতাগ্ভোতক | উৎকলের স্ত্রীলোক- 

গণেধ শিরস্থ কবরী মন্তুকের সযতল ক্ষেত্র হইতে প্রায় অর্ধ হস্ত পরিমাণ 

উচ্চ! এই জন্যই উহাদের পরিধেয় বসন সাধারণতঃ একটু দীর্ঘ হওয় 
আবশ্যক | উহার সাধারণন্তঃ কাংস পিত্তল ও.দস্তার নির্মিত গহনা ব্যবহার 

করে; কেবল অপেক্ষাকৃত, সচ্ছল অবস্থাপন্ন লোক. রূপার গহন।- প্রস্তুত 
করাইয়। থাকে । উহাদের কনিষ্ঠ ভ্রাত্বধূ তাহার স্বামীর জোষ্ঠ 

ভাতার উচ্ছিষ্ট পর্যাস্ত স্পর্শ করে না! ব্রান্মণ ভিন্ন অপর জাতির কণঠদেশে: 
কাঠের মালা বিলপ্ধিত. থাকে. এবং কোনরূপে উহা! ছিন্ন হইয়া যাইলে 

উহার স্থানে যতক্ষণ না নূতন মালা! ব্যবহৃত হয় ততক্ষণ অন্ততঃ এক গাছি 
সূণও কঠদেশে- বেষ্টিত করির1 রাখিতে হয়। উড়িগ্যায় পোষ্পুন্র গ্রহণ- 
প্রথার কিছু; অতিরিজ, আধিক্য দেগিতে পাওয়া যায়। 


প্রথম অধ্যায়। ৯ 
অধিকাংশু: উদ্িস্তাবাসীর নিকটে একটা করিরা ক্র আকারের 
ধলিয়া, ও তাহাতে, কতকগুলি পান, ওয়া. '(ক্ুগারি) গুণ্ভী ( ধনের চাউল 
ভাজা ও দোক্তা তাজা) ও একধানি গয়াকার্তী (জাতী) থাকে; উদ্ত 
থণিয়াটির নাম 'টুয়া। প্রা প্রত্যেক গৃহস্থ পরিবারেই এক একখানি 
তাঁলপজ্রে লিখিত ভাগবত আছে, উৎকলবাসী প্রত্যহই তক্তিভরে তাহার 
পূজা করে। অধিকাংশ." উড়য্তাবাসীর মন্তকের গশ্চান্তাগে দ্বর্ঘ কেশ 
রাশির বিস্তমানতা পরিলক্ষিত হয়, কিন্তু মুখ ভাগে কেশ রক্ষার ব্যবস্থা 
নাই এবং উহাদের ,কর্ণ ও ললাটদেশ ক্সানান্তে নিত্য তিলক-লাঙ্ছিত হয়। 
প্রতিগ্রামে এক একটা সাধারণ “ভাগবত ঘর” জাছে। ভাগবত ঘরে অধিক 
অর্থবায় হয় না প্রদীপের আলোক উদ্দেশে পুন্লাগ গাছের তৈল ও কিঞ্চিৎ 
নৈবেম্তের সংস্থান মাত্র। তথায় সন্ধ্যার পরে গ্রামবাসিগণ সমবেত হইয়। 
এক মনে ও তক্তিভরে পুণ্যময় নুমধুর ভাগবতী কথা শ্রবণ করে, পরে অবহিত 
তাবে অন্ঠান্ত বিষয়ের আলোচনায় প্রন হয়। লোক চর্চা ও পরকুৎসাঙ 
যে তথায় একেবারে স্থান পায় না এমন নহে। ভাগবত গৃহে অপরিচিত 
বিদেগণ আহার ও বাসস্থান প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ইহাঙড বঙ্দেশীয়গণের 
পক্ষে অন্ুকরণীয়। 
ইংরাজাধিকারের বঙছ পূর্ব হইতে উৎকলে বু বাণীর বাস চবির 
আসিতেছে। (যুসলমানদিগের কর্মচারীরূপে উক্ত বঙ্গবাসীগণ তথায় গমন 
করিয়াছিলেন গয়ে তথায় জাহার্্য সামগ্রী জুলভতা৷ দর্শনে এবং জমীজিরা- 
তের সংস্থান পথ অপেক্ষাকৃত সুগম বিবেচনায় তাহারা তথায় বসতি স্থাপনের 
[লোভ সংবরণ করিতে পাবেন নাই। রেলওয়ে হইবার পূর্বে তাহাদের পুত্র 
কন্তাগণের বিবাহ কার্য তন্দেশ প্রবাসী বাঙ্গালীগণের মধ্যেই সম্পন্ন হইত, 
কিন্ত বর্মানকালে ,সে নিয়মের আর তাুশ প্রচলন গৃরিলকষিত হয় না। 
উহাদের আচার” ব্যবহারের ও ভাব সন্বন্ধেও এক্ষণে অনেক পরিবর্তন 
সংঘটিত হইয়াছে। 'সাগরপেসা? ও হাটু তাঙারী' জাতি তির বত কোনও 
বাতি প্রকান্তে বান্কানীর উচ্ছিষ্ট স্পর্শ কবে না। . ৃ 
| উষ্টা দেশে পূর্ বাছাল! ভাষা প্রচলিত ছিন, বি বক্স 
যি াহেবের মনে উদয় কত ভাষা বৃষিযী বিবেচিত হওয়ার ভাহা- 





চু আী জব 
দের চা পরিত খাালা ভাখার পরি উড উদ ভা রর 


হইয়াছিল। আলোচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় বাঙ্গালা ও 
উড়িয়া ভাষার মধ্যে বিলক্ষণ সাৃ্ত বর্তমান) অক্ষরগুলি অনেকাংশে . 
বাঙ্গালা অক্ষরেরই রূপান্তর মাত্র। বালেশ্বর জেলা দ্কুলের গঞ্চিত ক্াস্তিচ্ 
ভা মহাশয় 'উড়িা সত ভাষা নহে? শীর্ষক গরষ্থে উভয় তাহার যধ্যে 
একতার সাজ সপষটরপে প্রদর্শন করিয়া গিাছেন। দেশ-মান্ত বহু ভাষা 
বিৎ মনীবি পণ্ডিত রাজা বাজেন্র লাল মিত্র মহাশযও উক্ত মতের অনুমোদন 
করিয়া গ্িয়াছেন। « 568€ 06:01” নামক পব্িিকার লুদক্ষ সম্পাক 
“যথার্থই লিখিয়াছিলেন যে ছুটা ভাইয়ের একটা ভাই ুখর্ণরেখার এক পারে ও 
পরটী অন্ত 'পারে বাস করিয়াছিলেন, ভাহাদের ভাষার প্রকৃতি বিপ্ধায়ে 

তাহাদের একজন উড়িম্না ও অন্ত জন বাঙ্গালী হইয়াছেন। ূ 
_বিচ্ন্দ পাটনায়ক তাহার উড়িয়া ভুগোলে লিখিয়াছেন *উড়িয়ামানে 
প্রকার উচ্চারণ করস্তি তহিরু হঠাৎ বোধ ছয়ে সে মানন্কর ভাষা বাঙ্গালার 
সম্পূর্ণ পৃথক ।' মাত্র বাস্তবিক তাহা হুহে, সেযানে হলত্ত.শব্দ ব্যবহার কর্তি 
নাহি। যেউপন্ বঙ্গতাধারে হলস্ত ব্যবহার. ছয়ে সেঘানে তাকু স্বরাত্ত করি 
উচ্চারণ করস্তি এবং সকল' কথা অতি শীত সী কহস্তি ) এই কারণর বুঝা 
যাই ন পারে। কিকিৎ কাল উড়িয়া মান সঙ্গ কাথাবার্ডা, কলে বোধ হয়ে 


যি বা উড়িয়া বাঙ্গালা এই ছুই ভাষা ঠিক এক নহে, তথাপি নে ছুই ভাষার 
অনেক কয আছি! 88, র 

... বাবু ফকির মোহন সেনাপতি _লিখিয়াছেন-_*একথা বধার্থ অটে থে, 
কেবল ক্রিযাযাজ পরিবর্ন করি ধেলে বাঙ্গালা উড়িয়া হোই ফাএ” এ 
, উড়িয়া ভাখায় বাঙ্গালা তাধা অপেক্ষা বছ পরিষাণে সস্কত, শব্দের 


- 


ব্যবহার পরিধৃষ্ট হয়। “উড়িয়া শব্ধ যাত্রই হলত্ত হীন; শব্দের শেষ? 
'ডুর মত ও খা পচা র যত উচ্ছারিত “হয় । দ্ধধি' শব্ধ উচ্চারণ করিতে 
হইলে “কুষি! বলা হয়, গালা ভাষার 'ষথ্যে' এখনও অনেক উড়িয়া শব 
্যব্ধত হইয়া ঝাঁকে__'গোটা'কতক দেওর “গো” ছেলে “পিলে' ইত্যাদি. 
সক উর হে উল ভাল বে ই 
















পর অধর, | ্ 


পর্ উড়িয়া, ভাষায় শাবাদিত। হইয়াছিল কথিত ও বিখিত উড়িয়া, 
ভাষায় কোন ও প্রতেদ নাই। চাটশালী: (পাঠশালা ) হইতেই. ছেলেরা সুর: 
করিয়া পড়িতে শিখে। পুর্বে আমাদের দেশের অন্পশিক্ষিত দোকানদারগণ 
যেবপ সুর করিয়া রামায়ণ, মহাভারত পাঠ করিত, উড়িয়া তাষায় লিখিত: 
প্রত্যেক পুষ্তটিক এখনও ঠিক লেই রূপেই পঠিত হইয়া থাকে । একটু যনোযোগ- 
পুর্ব গুনিলেই উদয় করা বার্তা সহজে বুঝিতে পারাযায়। জগন্নাথমাসের 
তাগবত, বলরাম দলের রামায়ণ, সরলা দাসের ভারত-ও অচ্চুতানন্দের হরি 
বংশ" সকল উতকল বাসীই বিশেষ" ভক্তির সহিত-পাঠকরে। জগন্নাথদাস; 
চৈতত্তদেবের স্যসামগ্নিক। উপেন্রঞ্জ-উৎকলের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি। উড়িসয- 
বাঁসী বাঙ্গালী উৎকল দীপিকার সম্পাদক বাবু গৌরীশঙ্কর রায় আনেক উৎকৃষ্ট: 
পুস্তক এফাশিত করিয়া উ়্িযাতাষার: শ্ীতবদধি সাধন করিয়াছেন। উড়িয়া--. 
বাসীগণ তাল পত্রের' উপর লৌছ লেখনী সহযোগে লিখন কার্ধ্য সমাধা, 
করিয়া থাকে। উহারা যাতাকে “বৌ?” .পিতামহকে “যে ষে বাপ” দবাদাকে- 
'নানা? মাতামহীকে- “আদ” 'এবং- জামাতাকে 'ভুই] বা “ভীয়াই” বলিয়। 
সন্দোধন করে। ্ , 
 উড়িয়ার ধান্াদির পরিযাণ- প্রণালী এইনণ; যথা ৪. সেরে এক গৌঁনি 
২*'গৌনিতে এক যধ:৪ ৮ মর্ধে এক “ভূরধ' হয়। তথায় বিঘার প্রচলন? 
নাই; বাঙ্গালা দেশের' প্রায় তিন..বিঘাতে উড়িয্তার এক. যান বা একার 
(৪৬৫৮* বর্গ ফুট )'হয়। ও-৪৮ মানে, এক 'বাটা” হয়। বাণেশ্বর জেলায় ৮*. 
তোলায় সের প্রচলিত, কিন্তাপুরী ও-কটক: জেলায় ১০৫'ভোলায় সের ব্যবহৃত 
হয়) ইহা আমাকে ফেশের- পরায়, /১//৯ র সযান।. ধান, চাউল; মুগ, 
খেসারি, কুল্তি কলাই প্রস্ততি রর পরিষাশে নুলভ মূপ্যে বিজীত হয়। 
উদ্িম্থার সাধারণতঃ-অবিক্কাংশ লৌকই নিতান্ত নিঃশ্ব। মন্তুরের হার বাঙ্গালা 
দেশ অপেক্ষা, স্গবিক- ক্কুলত-) ৈনিক'যছুরের হার সাধারণতঃ: ১ 
গয়সা। . . 
নার ও োমবাজা উপক্ষে যহ গা ্ 





-: রা বদ সাদ নাম “বড়া উপ, সহর রর গর বে নর রন 
. নাই) ধাতায়াত প্রসূতি কারধ্য সাধারণতঃ গো৷ শকটেই হইয়া ধাকে। জঙ্গলে 
: বন কুন, হরিণ, চিতাবাঘও নানাবিধ পক্ষী দেখিতে পাওয়া হায়। উড়িয্ভার 
রা সর্বত্রই সাব কাঠের জঙ্গল আছে। পূর্বে চি্াহদে লবণ গ্রস্বত হইত, 
৯৭" সাব হইতে গার তাহা হয না। টু 
পুর্বে উড়িস্যায় প্রায়ই ছুই এক বৎসর অন্তর ছক হট্ত ) ১৮৬৭ সালের 
ভীষণ ও মর্্পৃক ছুতিক্ষে উড়িস্তার বহু অধিবাসী কালগ্রাসে পতিত হয়। 
 তদানীত্তন সময়ে জল অভাবেই প্রচুর শস্য-হানি ঘটিত এবং তাহার ফবেই 
মধ্যে মধ্যে দেশে দারুণ ছুতিক্ষ দেখা দিত। তপ্রতীকার কলে প্রজাবৎসল 
সদাশয় গবর্ণমেন্ট, মহানদা, বিরবপা, ব্রাহ্মণ প্রভাত নবদুপ্তর নদীতে 44716) 
বা বাধ বীধিয়া তাদের জল প্রবাহ রোধ পূর্বক ততৎ নদীর জল ত্র রং 
- বিবিধ আকারের প্রবাহিকা পথে (40821” ) দেশের সর্বত্রই জল সরবরাহ 
করিতেছেন, তাহার ফলে ইদানীস্ন কালে ছতিক্ষের সে করাল ছায়। আর 
প্রায়ই দেশে পতিত হইতে পায় না। বর্যাকাল তির অন্ত সময়ে নদীগুলিতে 
প্রায়ই জলাভাব। বর্ষা সঞ্চারে নদীতে বিষম" প্লাবন ডি হওয়ায় সময়ে 
বে ভীষণ নর্থপাত ও ঘটিয়া থাকে। টি 
প্রত্যেক গ্রামেই সাধারণের ব্যবহারোখযোগী কিছু ছু জমি আছে। 
পুরীর রাজার রাঙ্গা সময় হইতেই উিড়িস্ায় বৎসর গণনা আর হইয়া 









আসিতেছে | ৃ 
তীয় অধ্যায় 
000 পুরীরপ 
হাথছা। হইতে রেল যোগে পুরী: হেরে প্রধান নগর, 


নক বি ক মাইকে তাহাদের বিবরণ £ 





_ দিতীয় জধ্যায়। . ৯৩ 


তমলুকে ফুফার্ছুন ও বর্সতীধার, ইটা অতি প্রাচীন মন্দির বিদ্কমান খাকিক। 
প্রাকাবের আর্য কীধির পরিচ প্রদান করিতেছে। ৃ ৃ 
. খ্জাপুর। 

এখানে বেল দাগপুর রেল কোম্পানীর একটা বিশাল স্েসদ্‌ ও প্রকার্ড 
কারখান। আছে। এখান হইতে একটা রেল লাইন মেদিনীপুর ভেদ করিয়া 
উত্তরদিকে করিয়া বরাবর কলার খনিরহিকে। জাগি অভিমুখে 
নাগপুরেরদিকে এবং আর একটা দক্ষিণদিকে কটক; পুরী ও মানা অভিমুখে 
প্রসারিত হইয়াছে । মেদিনীপুরে বিরাট রাজার দক্ষিণ গোগৃহের ধ্বংসাবশেষ 
আজও বিদ্তষান থাকিয়া! পৌরাণিক যুগের জগম্ত পরিচ় প্রদান করিতেছে। 


| ধাতন। রর 
: এখানে শ্ামলেশ্ছরের মন্দির এবং বিশ্ঞাধর ও শশাঙ্ক নামে ছুইটী দীর্ঘকা 
আছে। বৈষণবগণ বলেন চৈতন্তষ্ধেব এধানে ফাতন করিয়াছিলেন বলিয়া 
ইছার নাম দাতন হইয়াছে। কিন্তু ডাক্তার রাজেন্্লাল মিত্রের মক 
দেবের ₹ মত্ত কলি (দুবনেখর) হইতে এই স্থানে স্থানান্তরিত হইয়াছিল 
ৃ বলিয়া এই স্থানের নাম যন্তপুর বা ধাতন হইয়াছে। 
. হুবরণরেখা নদী। 
ইহা বাঙ্গালা ও উড়ি়ার মধ্যদেশ দিয় গ্রবাহিত। পূর্বে এই নদীর 
বাকা রাশির সি গা পত মাইক বয় উহ াে নিহিত 
| রূপসা উ ময়ুরঞ্জ। 


জট ও মাই বিষ ছোট দেল লাইনে মাক 
রা রাছোর বাজান বাপ গন কর যায় যারা বুড়া নী 


»বদধবেবের খিল: গস বুদ্ধের বা গার্থের একটী দত্ত গ্রহণ করিয়া 
কলিঙ্গাধিপতি বর্ধ্তকে প্রধান করেন । রানা ব্্গদত্ত সেই দত সী 
স্বাধানীতে সংস্থাগন করেন 1 মত্ত স্থাপনের হর উত্থান দস্তগুর আখ্যা 

ই কেহ কেহ বেবী রী রিমন নাহ 
মতে বর্ধমান বাগমহেজী গচীন হত £ 





তীরে অবস্থিত। বর্তমান রাজবংশের পূর্বপুরুষ জয়পুর রাজবংশীয় জয়সিংহ 
জগন্লাখ দন উপলক্ষে উড়িস্তায় আগমন করিয়া তগানীস্তন রাজা মম্রধবজকে 
পরান্দিত করিয়া হার বিক্রম ভঙ্জন করিয়াছিলেন, তদকুসারে এই রাজোর 
নাম ময়ূর হইয়াছে। এই রাজ্যের আয় প্রায় ৯ লক্ষ টাকা। এবং 
গবররমেপ্টকে ১৯৬৮৭ যা কর দিতে হয়। নহার়াজার পাঁচ বৎসর পর্যযস্ত 
কারাদণ্ড দিবার ক্ষমতা আছে। ভাহার অধীনে 'একজন দেওয়ান, একজন 
কেট জজ ও দুই জন মুন্সফ আছেন। পরলোকগত মহারাজ বাহাছুর ব্রহ্গা- 
নন্দ কেশব্চন্্র সেন মহাশয়ের জামাত ছিলেন তিনি রাজ্যের অনেক: 
প্রকার উত্লতি সাধন করিয়া গিয়াছেন। 
বালেশবর | 
. ইহা বুড়াবলং নদীর দক্ষিণ তীরে অবস্থিত। এখান হইতে কলিকাতা 
1* ক্রোশ এবং ইহার তিন্‌ ক্রোশ দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর । কটকরোড বালে- 
 শ্বরের ভিতর দিয়! চলিয়া গিয়াছে। টাদালী নামক বন্দর এখান হইতে 
১৪ ক্রোশ। কলিকাতার নুপরসিন্ ্ষেত্রমোহন দে কোম্পানি বালেশ্বর ট্টেশন 


* 


হইতে নীলগিরি নামক কষ রদ রাজ্য পর্ধত্ত একটা ছোট রেলওয়ে লাইন 
নির্বাণ করাইয়াছেন। টেনের নিকট ঝড়ের বড লিঙ্গের মন্দির 'মাছে, 
এখানে প্রতি বৎসর শিবরাত্ির সময় মেল! হয়। . 
ইহা বানেশবর হইতে তিন, করো পশ্চিষে জস্থিত এবং এখানে ্ীরচোরা 
গোপীনাখের .নক্দির আছে? বালেশরের রাজা বৈতুষ্ঠনাথ দে বাহাছুর 
. োদীনাথের মন্দিরের সন্কার' করিয়া ধিয়াছেন। উৎকলে অনন্ত ম্ি- 
রের সতায় এই মন্দিরেও উদদেস্তানতিজ সাধারণ, জনগণের. পক্ষে কুরুচিবাঞ্জক 
$ক্ষীরচোরা? নাম হওর 





িতীয় শধ্যা ॥. ১ 


শন করিয়া ভাহার মলে তীর নর গোগালকেও সেই ভোগ দিবা 
খামনার সঞ্চার হয়।, 

অন্ত্যামী গোপীনাথ ভক্ত মাধবেনের মনোভাব ভদয়ম করিয়া তাহার 
তোগ হইতে কিয়ৎপরিমাণে ক্ষীর আত্মসাৎ করিয়া স্থানাস্তরে গোপন করিয়া , 
রাখেন? অনন্তর সেই ক্ষতের পাজ মাধবেন্র বারা তাহার ইষ্টদেবের ভোগ 
দিবার জন্ত পুজারিকে স্বপ্পে আদেশ করেন। মাধবেন্ত্ পৃজারির নিকট সমস্ত 
ৃতাস্ত অবগত হইয়া! সেই' রাতেই মন্ততকেনি ভোগ লুইঘ়া৷ গোপালকে ভোগ 
দিবার জ্গ্রস্থান করেন। এইকুন্ত গোপীনাথের "ক্ষীরঠোরা” নাম হই- 
যাছে। চৈতন্-দেব এখানে আগমন করিয়াছিলেন। এখানে প্রতি বৎসর 
াঁত্তন মাষে ১৩ দিন ধরি] গোপীনাথের মেলা হইয়া থাকে। 


ভদ্রেক। 
ইহা বালেশ্বর জেলার একটী মহকুমা এবং শালিন্দী নদীতীরে অবস্থিত। 
যেখানে রেল স্টেশন আছে সেই স্থানটীর নাম চরগ্পা । এখান হইতে চাদবালী 
নামক বন্দরে যাইবার একটা রাস্তা আছে। গো। মেষ, ছাগল প্রভৃতি গৃহ- 
গালিত পণ্ড বিক্রয়ের জন্ত প্রতি বুধবারে এখানে একটা হাট হইয়া! থাকে। 
ভত্রফের জ্লবাযু অতি স্াস্থাকর। ভত্রকালী দেবীর নামানুসারে এই স্থানের 
নামকরণ হইয়াছে। - 


. বৈতয়ণী নদী_যাজপুর | 
; ৃ (বিরজ ক্ষেত্র) | 

রি জু বৈতরী ঝোড মাফক শন হইতে জোশ ববানেনৈভা 
নদীতীরে অবস্থিত বন্ধ বাবুর “শীতারামে” বৈভরনী নদীর নদ বর্ণনা 

আছে। গোশকট-ঘোগে ভথায় যাইতে হ হয়, ভাড়া আন্দাজ ১৪* দেড় টাকা। 
কিন এক্ষণে বৈরী রোড নামক গধটী, জলগ্লাবনে স্থানে স্থানে ভগ্ন হইয়া 

যাওয়ায়, পরবর্তী শন ব্যাস সরোবর নামক স্থান হইতে যাওয়াই সুবিধা 

জনক ব্যাস ব্যরাৰর হইতে ঘান্ধপুর পযন্ত চতুর্দশ মাইল বিস্তৃত হু 
পাকা রাস্তা আছে।, বাজপুর যর (অপন্রশ। উহা মহারাজ যাতি 

কেশ র্ প্রতিটিত মতা [যা বযাতিপুরের অপর । গধযতোয়া 





ট্৬ পুরী'স্ীর্ঘ। 

বৈতরণী ক্রান সর্ধপাপ নাশক। উক্ত নদী তীরে শ্রান্জাধি করিলে পিতৃলোকের 
অক্ষয় বর্গলাত হয়। মহাভারতের “বনপর্ষেষ" পাগুবঘের কলি দেশে আগ- 
মন উপলক্ষে লিখিত আছে *এই স্থানে শ্রোত্বভী বৈতরমী প্রবাহিত হইতেছে, 
এই স্থানে ধর্ম দেবগণের দ্ধাশ্র় গ্রহণ পূর্বক ২জানুষ্ঠান করিয়াছিলেন ।” 
ঘযাতি কেশরী অযোধ্যা হইতে ঘশ সহলর নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ নাইয়া ভাহা- 
দিগকে বিস্তর ভূসম্পত্ত দান করিয়া তাহাদিগকে, এই স্থানে বাস করাইয়া- 
ছিলেন॥, কথিত আছে যে বেদ অপহত হইলে ব্রহ্মা এখানে অস্বমেধ হক্ঞ 
করিয়া বিঝুকে তুষ্ট করিগ়াছিলেন এবং বিষ বরাহরগে ধনু হইতে বেদ 
উদ্ধার করিয়া দেল। লেই জন্ত এই স্থানের নাম য্ঞপুর হইয়াছিল। মত্ত 
পুরাণে লিখিত আছে পৃথিবী পর্বত সমূহের দুর্বহ তারে জবম হইয়া রসাতল- 
গত হইলে দেবগণ স্তর দ্বারা বিষুকে পরিতুষ্ট করেন, দনস্তর বিষণ বরাহরূপ 
ধারণ পূর্বক রসাতলগত ধরিত্রীর উদ্ধার সাধন করেন। রাঙ্গা প্রতাপকত্- 
দেব কর্তৃক নির্শিত মন্দিরে বরাহদেবের ৃ্ি দুষ্টগোচর হইয়া থাকে। 
জন্দিরের লাযুমাই নামক চত্বরে গোদান এবং গোপুছ্ছ ধারণ করিয়া বৈত-. ৃ 
রী পার হইতে হয়। ভক্তিভরে বৈতরনী উদ্ীর্ণ হইলে অকুল ভবননী পারের 

পথ সুগম হইয়! আইসে। নদীর তীরে মণিকর্ণিকা ও জশাস্বষেধ নাষক ছাট 
িধাযান। তাহার অপর পারে অষট মাতৃকার মন্দিরে বারাহী, াযুঙা। জী 
ইবকাধী, নারসিংহী, ব্ধানী, মাথষ্বরী ও কৌমারী, বর্তমান যরাজ উহার 
মা, খুড়ি, লেখাই, নাপি, পিসী, অী ও. শবশান তৈরী এই নাষে বিরাজিত 
আছেন $, দূরেই আগরাধদেবের, মন্দির খিরান্িত্।. ইহার দেড় ক্রোশ 
নে হিং বীর মি ও বি পবিত। আাজপুরকে নিরজ! ক্ষেত্র 
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শয়াসুবের মন্তক গয্বাধামে পতিত হইরাছিল বলিয়া! তাহা গয়্ানীর্ষ, নাতি 
যাজপুরে পতিত হইয়াছিল বলিয়া! তাহা নাভিগয়া এবং পাদ গোদাবরীতীরে 
পীঠাপুরে পতিত হইয়াছিল বলিয়৷ তাহা পাদগয়! নামে খ্যাত হইয়াছে। 
কিন্তু পাগাগণ বঙ্গদেশবাসী যাত্রীগণকে বলিয়া থাকেন চট্টগ্রামের নিকট 
পাদগয়া অবস্থিত। নাতিকুণ্ডে পিগুদীন করিলে পিতৃপুরুষগণ তৃপ্তিলাত করিয়া . 
থাকেন। 57 
১৫৫৮ থুঃ অব "গৌড়ীয় বাদসাহ সোলেমান ফরাসীর হিন্দুকুলকলঙ্ক 
গাষণ্ড সেনাপতি কালাপাহাড় যাঞ্জপুর বিধ্বস্ত করিয়াছিলেন। যাজপুরের 
দুই ক্রোশ উত্তর পূর্বের “গহ্বর টিকরি” নামক স্থানে কালাপাহাড় যুদ্ধ 
করিয়াছিলেন। যাজপুরের নিকট “গুতস্তস্ত” নামক ৩৭ ফিট উচ্চ কেশরী 
বংশের জয়ন্তস্ত আছে। এক সময়ে যাজপুর বিশেষ সমৃদ্ধিশালী নগরী ছিল। 
সব্‌ ডিভিসন্াল ম্যাজিষ্ট্রেট কাছারির চত্বরে অনেকগুলি সুবৃহৎ প্রাচীন প্রস্তর 
ৃ্তি রক্ষিত আছে। | 
ব্যাস সরোবর । 

_ কথিত আছে ব্যাসদেব এখানে তপস্তা করিয়াছিলেন এবং কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের 

অবসানে দুর্য্যোধন জলস্তত্ত বিদ্যা প্রভাবে এই হ্বদে নুকাইরাছিলেন। 


্রাহ্মণী নদী। 
লোহারডাগার পাহাড় হইতে উৎপন্ন বিষ্ণগাদোভ্তবা নয়টি নদীর 
অন্যতম] ৫ | | 
১... “আগা গোদাবরী গঙ্গা দবীতিযা চ পুনঃপুনা। 
তৃতীয়া কথিত। রেবা চতুর্থী জাহবী স্তৃতা। 
কাবেরী গৌতমী কুষণ ব্রান্মণী বৈতরণী তথা 
বিষণ পাদাজ স্ভৃতা নবধা ভুবি সংহিতা” 
ধানমগ্ডল। 
». (মহা বিনায়ক ক্ষেত্র) 
ধানমগুল ষ্টেশন. হইতে ২ মাইল দুরে একটি পাহাড়ের উপর 
মহা বিনায়ক গণেশদেবের মন্দির প্রতিষ্টিত।. শত শত বৎসর পূর্বের অনিয়ন্ক 


3৮ পুরী তীর্থ। 

গঙ্গাবংশীয় তীক্ষদেব কর্তৃক এই মন্দির নির্শিত হয়। ইহাই মহা বিনায়ক ক্ষ 
প্রতমুত্তির পাঁচটা যুখ, প্রথমটা গণেশের, দ্বিতীয়টা শিবের, তৃতীয়টা গৌরীর, 
চতুর্থ টী নূর্ঘ্যদেবের এবং পঞ্চমী বিষ্চুর। গলেশাদি পঞ্চদেবতার মৃষ্তি হইলেও 
সাধারণ লোকে এই স্থানকে“মহাবিণাপ্বি়া থাকে। এখানে একটা প্রত্রবণ 
আছে। ইহার চারিক্রোশ দক্ষিণে নলতিগিরি (ললিতগিরি) পাহাড়ে 
অনেকগুলি গুহ! এবং ছুইটি চন্দন বৃক্ষ আছে। “এক কালে ইহার শিখর ও 
সান্থদেশ অট্রালিকাত্ৃপ এবং বৌদ্ধ মন্দিরাদিতে' শোভিত ছিল। এখন 
শোতায় মধ্যে শিখরদেশে চন্দন বৃক্ষ, আর মৃত্তিকা প্রোথিত ভগ্ন গৃহাবশিষ্ট 
প্রস্তর, ইঞ্টক বা মনোমুগ্ধকর প্রন্তর গঠিত মুর্তিরাশি।” নলতি গিরির উপরে 
যে ধ্বংস্প বিদ্বমান তাহা রাজা বা্ুকর্ন কেশরীর প্রাসাদের তগ্নাবশেষ। 
পাহাড়ের পূর্বদিকে যে ছুর্সের তগ্নাবশেষ আছে তাহার নাম পূর্বের অনরাবতী 
ছিল। একটি ক্ষুপ্র মঞ্চের উপর ইন্দ্র ওইন্দ্রাণীর মৃত্তিআছে। একপারে 
ললিতগিরি, অপর পারে উদয়গিরি (আলতি পরগণায় অবস্থিত বলিয়া ইহা 
আলতিগিরি নামে খ্যাত) মধ্যে বিরূপ! নদী; উদয়গিরিতে বুদ্ধদেবের একটী 
মন্দির আছে। নলতিগিরির উপরস্থিত ভগ্রাঘশেষের মধ্যে গুরু বাস্থলি 
ঠাকুরাণীর মন্দির আছে। এই উদয়গিরি ভুবনেশ্বরের নিকটবর্তী স্ুবিখ্যাত 
উদয়গিরি নহে। ধানমগ্ুল হইতে ১৩ মাইল দূরে আলামগীর পাহাড় নামে 
একটা গাহাড় আছে। ইহার পূর্ববনাম চতুদ্দীঠ ছিল। পাহাড়ের উপর 
একটা গৃহ আছে এবং পীরের পদ চিহ আছে। 


মহানদাী। 


ইহা মধ্য ভারতবর্ষ হইতে উৎপন্ন হইয়া, উড়িস্কার ধ্য দিয়! বঙ্গোপসাগরে 
গতিত হইয়াছে। মুনা, চিত্রতোলা, বিরূপা, কাঠসুড়ি প্রভৃতি ইহার অনেক 
শাখা প্রশীখা আছে। ইহার দৈর্ঘ্য ৫২৯ মাইল । কটক হইতে ৭ সাত মাইল 
দুরে ইহা হইতে কাঠজুড়ি নামক একটি শাখা! বহির্ত হইয়া আবার এই নদীতে 
মিলিত হইয়াছে। কটক শহর মহানদী ও কাঠজুড়ির মধ্যে অবস্থিত। 
মহানদীর প্রকান্ড ৪1:2৫ ( বাধ ) ও রেলওয়ে সেতু সকলেরই দ্রষট্য--এমনই 
উছার বিশ্বন্লাবহ নির্দাগ নৈপুণ্য ও অপরগ কারচাতুর্্য ! 
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কটক। 

এইস্থানে* উড়িয়ার শাসনকর্তা কমিশনার সাহেব বাস করেন। এখানে: 
একটী কলেজ, ৪টী উচ্চ ইংরাজী বিষ্ালয়, সর্ডেন্কুল, মেডিকেল স্কুল, নম্মাল 
্ুল প্রভৃতি বহু বিদ্যালয়, বিগ্যমান আছে। মহিষ ও মৃগ শৃক্গ-নিন্সিত বিবিধ 
কারুকার্য খচিত মনোহর দ্রব্য এবং স্বর্ণ ও রজত নিম্মিত নানাবিধ অলঙ্কার 
এখানে পাওয়া ষায়। মহানদীর মধ্যস্থিত একটা দ্বীপে ধবলেশ্বর মহাদেবের 
মন্দির বিরাজিত।'কট্টক.কেশরীবংশীষ্ রাজা নৃপকেশরী কর্তৃক স্থাপিত এবং 
অগ্াবধি ইহা উড়িষ্ঠার রাজধানী। কধিত আছে পৌরাণিকষুগে সর্গযজ্ঞ-- 
কালে রাজা জন্মেজয় কর্তৃক এই নগর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। 

কটক সহরটীকে বর্ধাকালে জলপ্লাবন হইতে রক্ষা করিবার জন্য মহা- 
রাষ্ীয়গণ কাঠজুড়ি নদীর তীরে যে প্রস্তর নিন্সিত একক্রোশ দীর্ঘ বাধ প্রস্তুত 
করিয়াছিলেন তাহা! আজও বর্তমান আছে। বীধটা দেখিলে হিন্দুজাতির 
স্থপতি-বিগ্ভার চরম নৈপুণ্যের একটা পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। কেহ কেহ 
বলেন কেশরী বংশীয় নরপতি মকর কেশরী ইহার প্রতিষ্ঠা করেন। গড়জাত 
মহলের কতিপয় রাজার উপর জগন্নাথদেবের রথের কাঁষ্ঠ সরবরাহের ভার 
অগিত আছে, বর্ধাকালে "মাড়" বাধিয়া সেই সকল কাষ্ঠ শঙ্খ ও ঘণ্টা ধ্বনির 
সহিত এই নদী দিয়া লইয়া! যাওয়া হয় বলিয়া ইহার নাম কাঠনজুড়ি হইয়াছে। 
কাঠ গুলিকে ভাসাইয়। এই নদীর সহিত সংলগ্ন কোয়াখাই ও ভার্গবী নদী দিয়া 
দ্বামোদরপুরে এবং তথা হইতে গো যান সহযোগে পুরী লইয়া যাওয়া হয়। 

ভুবনেশ্বর | | 
(শাস্তব ক্ষেত্র বা একাত্্র কানন। ) 

ভূবনেশ্বরের অপর নাম শাস্তব ক্ষেত্র বা একাম্র কানন। কানন মধ্যে 
একটি আত্র বৃক্ষ ছিল বলিয়। একাত্র কানন হইয়াছে। ভুবনেশ্বর লিঙ্গের পূর্ণনাম 
ত্রিভুবনেশ্বর পাগডাগণ লিঙ্গরাজ এবং 'কৃত্তিবাস বলেন। ডাক্তার রাজেন্দ্র 
লাল মিত্রের মতে ভুবনেশ্বরই “কলিক্গ নগরী” এবং বুদ্ধের নির্বাণ হইলে 
দেহাবশেষের একখণ্ড,“স্ত" এই স্থানেই রক্ষাকরা হয়, পরে উহা দাতনে, 


চা পুরী তীর্থ। 


স্থানাত্তরিত করা হইয়াছিল। রাজ। গুহশিবের কন্যা হেমমালা ও জামাতা 
দত্তকুমার এই দত্ত সিংহলে স্থানান্তরিত করেন। ইহা এক্ষণে সিংহলদ্বীপের 
কাণ্ডি নগরে “নলদ। মালাপাওয়া” মন্দিরে রক্ষিত আছে। মন্দিরের চাবি 
প্রধান বৌদ্ধ নায়কের হস্তে থাকে এবং তিনি ইংরাজ গভর্ণমেপ্টের প্রতিনিধি, 
সিংহলী রাজবংশের প্রতিনিধি, বৌদ্ধ ভিক্ষুগণের প্রতিনিধি গ্রভৃতি 
সকলের মত গ্রহণ করিয়৷ মন্দিরের দ্বার উদ্ঘটিত করিতে পারেন। দন্তটী 
নানা ধাতুরঞ্জিত একটা সুবর্ণ পন্ের অভ্যন্তরে রাখা, হয়। তামিল হিন্দুগণ 
এই দত্তকে হনুমানের দত্ত বলিয়| পূজ। করেন। তাহাদের বিশ্বাস যে হনৃমান 
সীতা অন্বেষণে লঙ্কায় গমনের চিহ্ন স্বরূপ একটা দত্ত সেথায় রাখিয়া 
আসেন। %11)র মতে কলিক্দেশ গঙ্গাসাগর সঙ্গম হইতে গোদাবরী 
তীরে “কোরিঙ্গা” পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। 
রেল লাইনটা ভুবনেশ্বর মাঁন্দরের নিকট দিয়া গিয়াছে কিন্ত ষ্টেসনটা প্রায় 
দেড় ক্রোশ দুরে অবস্থিত। ষ্রেসনে গোযানের অভাব নাই। ভাড়া তিন 
আনা। মহারাজা যযাতি কেশরী ভূবনেশ্বরের "বখুণকায় অত্রংলিহ মন্দিরের 
নির্মাণ কাধ্য আরন্ত করেন, পরে মহারাজা ললাটেন্দু কেশরী টহার 'দর্মান 
কাধ্য সমাধ। করিয়া তন্মধ্যে লিঙ্গরাজ দেবের প্রাতিষ্ঠ! করেন। ৃ 
*.. কথিত আছে এখানে এককালে শত সহত্র মন্দির বিদ্ষমান ছিল কিন্ত 
বর্তমান সময়ে চারি হইতে পঞ্চশতাধিক সংখ্যার অতিরিক্ত মন্দিরের অস্তিত্ব 
দেখিতে গাওয়া যায় না। চতুদদিকস্থ ধ্বংসাবশেষ দেখিলে স্পষ্টই বুবিতে 
পারা যায় যে উহ! এক সময় একটী অতি সমৃদ্ধিশালী নগরী ছিল। এখানকার 
জল বাহ স্বাথ্পরদ। ভুবনেষ্বরের চতুদ্দিক কুচিলার গাছে পূর্ণ। মন্দিরের 
কাধ্য পরিচালনার জন্য রং লিঙ্গরাজের পুজা ও সেবার নিমিত্ত বাৎসরিক 
ছুই সম্রহ মুদ্রার আয়ের সম্পত্তি স্থস্ত করা আছে। এতন্িন্ন তীর্থ যাত্রীগণ 
প্রণামী স্বরূপ যাহা মন্দিরে প্রদান করেন তাহাও মন্দির তহবিলের অন্ত 
হ্য়। মন্দিরটি ১৮৬৩ খুঃ আবের ১* আইন অনুসারে একটী কমিটির তত্বা- 
বধানে আসিয়াছে ;অন্দির সংস্কারের জন্য প্রত্যেক যাত্রীর নিকট হইতে ছুই 
পয়সা হিসাবে গ্রহণ করা হয়। এখানে পুরী লজিং হাউস আইন প্রবর্তিত 
হইয়াছে ঈীন্দিরের নিকটে একটি চিকিৎসালয় আছে। উৎকল ধণ্ডে লিগিত 
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আছে সতী দেবীর মাতা৷ তাহাকে একদিন পরিহাস করিব বলিয়াছিলেন 
«এত তপস্তা ক্রিয়া একটী বৃদ্ধ বর পাইলে এবং চিরকাল পিতৃগৃহে বাদ 
করিতে হইল!” সতী সে কথায় অত্যন্ত ক্ষুব্ধ! হইয়া মহাদেবকে গ্ান।প্তরে 
বাস করিবার জন্য অনুরোধ করায়, তিনি তদন্ুসারে বারান্সাধাম নম্মাণ 
করাইয়। তথায় বাস করিয়াছিলেন। দ্বাপর ধুগে কাশীরাজ নৃপাত মহাদেবকে 
স্তব দ্বারায় সন্তষ্ট কুরিয়া “নারায়ণকে প্রহার কাঁরতে পাবি” এই বর প্রাপ্ত 
হন এবং নারায়ণকে' যুদ্ধে, আহ্বান করেন। নারায়ণ স্বীয় চক্রুদ্বারা কাশী- 
রাজের মস্তক ও পুরী দগ্ধ করিলেন। নারায়ণের ভয়ে ভাত হইয়। মহাদেব 
তাহাকে শ্তব করিতে লাগিলেন এবং তিনি সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন যাদ বারা- 
নসীধামকে স্থিরতর রাখিতে চাও, “দক্ষিণ সমুদ্রের তীরে পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে 
গমন করিয়া তাহার উত্তরাংশে একাম্র নামক প্রসিদ্ধ কাননে পাব্বতী 
সহ নির্ভয়ে বাস কর। মহাদেব নারায়ণের এই আদেশ শিরোধাধ্য করিয়া 
একাত্তর কাননে বাস করিয়া ছিলেন। ভুবনেশ্বরের নিকট গন্ধবতী নামে 
একটা ক্ষুদ্র নদী আছে তাহাতে সকল সময়ে জল থাকে না। একাত্তর পুরাণে 
লিখিত আছে্ভগবান রুদ্র ভূতগনের মঙ্গল বিধানের জন্য প্রচ্ছন্ন রুপিনী গন্ধ- 
বতী নায়া গঙ্গাকে উৎপন্ন করিয়াছিলেন। কর্পল সংহিতার মতে গন্ধব তাই 
আদি গঙ্গা। 


দেবী পাদহরা। 

এই হ্রদের উৎপত্তি সম্বন্ধে কথিত আছে যে একদা পার্বতী মহাদেবকে 
জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন “কৈলাস পর্বতের মত আপনার তপস্যার উপযুক্ত 
মনোরম স্থান আর কোথায় আছে 1” মহাদেব উত্তর করিলেন সুবর্ণকোট 
পর্ববতে তদ্রপ মনোরম একটা স্থান আছে এবং তিনি তথায় গমন করিয়। স্বীয় 
ইষ্টদেবকে সমাহিত মনে পৃজা। করিয়া থাকেন। পাব্বতী স্বামীমুখে একাত্তর 
কাননের বিবরণ অবগত হইয়া! তথায় যাইবার জন্চব্যগ্র হইলেন, এবং স্বামীর 
অনুমতি গ্রহণ করিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন॥ কিন্তু তথায় গমন করিয়া! 
স্বামীর নির্দেশিত তপস্যা স্থানটী দেখিতে পাইলেন না? উপায়ন্তর না 
দেখিয়া স্বামীর পৃজার প্রধান উপকরণ ছুগ্ধ দ্বারা তাহার পৃঞ্জা করিবার 
মানসে কতকগুলি ধেনু সংগ্রহ করিয়া আনিয়া তাহাদিগকে পালন 


২২ . পুরী তীর্থ । 


করিতে লাগিলেন। একদা একটী গাভী একখণ্ড শিলার উপর স্ব-ইচ্ছায় 
দুগ্ধ দান করিতেছে দেখিয়াই তিনি বুঝিতে পারিলেন তাহার 
আরাধ্য দ্রেবতা এ স্ানেই তপস্যায় নিরত আছেন, অনন্তর তিনি সেই 
স্থানে উপবেশন করিয়া তাহাকে স্তব করিতে লাগিলেন । * মহাদেব পার্ববতীর 
স্তবে প্রীত হইয়া বর প্রার্থনা করিতে অনুরোধ করিলেন। পার্বতী এ স্থানে 
থাকিয়া যাহাতে স্বামীর সেবা ও পুজা করিতে পান এইরূপ বর প্রার্থনা 
করিলেন। এক।দন পার্বতী গোপালিনী বেশে তথায় (গাচারণ করিতেছেন, 
এমন সময়ে কৃত্তি ও বাস নামক দুইটী অনুর কামোন্মত্ত হইয়। তাহার সকাশে 
তাহাদের অসৎ অভিপ্রায় ব্যক্ত করে। পার্বতী মহাদেবকে স্মরণ করিয়া 
অসুরদ্ধয়কে বধ করিতে অনুরোধ করিলেন কিন্তু তিনি ইতঃপূর্বের এই অস্ুর- 
হয়ের স্তবে সন্তষ্ট হইয়া “কোনও পুরুষ কর্তৃক রা কোনও অস্ত্র দ্বারা বধ্য হইবে 
না” এইরূপ বর দিয়াছিলেন বলিয়। মহেষ্বর পার্বতীকেই পদদলিত করিয়া 
উহাদিগকে বধ করিবার অন্থুমতি প্রদান করেন। ভুবনেশ্বর মন্দিরের অদূরে 
যে স্থানে পার্বতী কৃত্তিওধাস নামক দৈত্যদ্বয়কে পদদলিত করিয়া বধ করিয়া- 
ছিলেন সেই স্থানটী দেবী-পাদ-হরা নামক হদে পরিণত হইয়াছে। ইহার 
চতুষ্পার্শে ১*টা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মন্দির আছে। কথিত আছে কৃত্তি ও বাস অসুর 
পুনরায় পাতাল হইতে উঠিতে পারে এই ভয়ে পার্বতী ১৮ যোগিনীকে এই 
সকল মন্দিরে প্রহরীর কার্য্যে নিযুক্ত রাখিয়াছেন। ভ্রান্ত ক্রমে দেবী পাদ 
হরাকে সহত্র লিঙ্গ বলা! হয় কিন্তু তাহা নহে। এই হুর জল স্পর্শ করিতে 
হ্য়। 
বিন্দু সরোবর। 

প্রাগুক্ত অস্ুরদ্বয়কে পরাজিত করিয়া পার্বতী অত্যন্ত ক্লান্ত ও পিপাসা 
কাতর হইলে, মহাঁদেব ত্রিশূল স্বারা বিদ্ধ করিয় পাতাল হইতে ভোগবতী 
গঙ্গার জল এবং সমস্ত তীর্থের জন বিদ্দু বিন্দু আনিয়া তাহার পিপাসা দূর 
করেন। . এই হুদা বিন্দু সরোকর নামে অতিহ্তি। পার্কতীর প্রার্থনায় ও 
মহাদেবের বর প্রভাবে এই সরোবরে সকল তীর্থের জল বিন্দু বিন্দু পরিমাণে 

* ভার্থকেশ্বর দেব সন্ধে এইরপ শুনা যায়। 


দ্বিতীয় অধ্যায় । .ই৩ 


সঞ্চিত চিরদিন থাকিবে এবং ইহাতে স্নান ও তর্পন. করিলে মনুষ্যগণ শিবলোক 
প্রাপ্ত হইবে। "কথিত আছে পূর্বে এই হের একদিক দিয়া প্রশ্রবন নিন 
জল রাশি আসিয়া তাহা অন্যদিক দিয়! বহির্গত হইয়া! যাইত। বর্তমানে 
আর সেরূপ ভাব নাই। বিন্দু সরোবরের ন্যায় সুবৃৎৎ হ্রদ অপর কোনও 
তীর্স্থানে আর নাই। ইহার পূর্ববদিককে “মনি কর্ণিকা” দক্ষিণ দিককে 
দত্রিশূল” পশ্চিম দিককে “বিস্রাম” ও উত্তর দিককে “গোদাবরী” বলে। ইহার 
ঠিক মধ্য স্থানে একটী মন্দির আছে তাহাকে জগতী মন্দির কহে। এখানে 
একটি চন্দন কুগ্ড আছে? বৈশাখ মাসে ভূবনেশ্বরঃ অনন্ত বাসুদেব ও কপিলেশ্বর 
দেবের প্রতিনিধি গণকে নৌকা যোগে এখানে আনিয়া! ২২ দিন রাখা হয়। 
ইহাকে ভুবনে্বরের চন্দন যাত্রা বর্জে। লিঙ্গরাজের প্রতিনিধির নাম 
চন্দ্রশেখর। ূ 
অনন্ত বাসুদেব । 


বিন্দু সাগরের পূর্বদিগের ঘাটের উপর অন্ত বাস্ুদেবের (কৃষ্ণ ও 
বলরাষের) মন্দির। এই মন্দিরের কারুকাধ্য অতি সুন্দর এবং ইহাই 
এখানকার সর্ব প্রাচীন মন্দির । 

কোটী তীর্ঘ। 

দশ বৎসর পূর্বে দেখা গিয়াছে ইহাতে ঝরণার জল একদিক হইতে 
আসিয় তাহা অন্ঠ দিক দিয়া বাহির হইয়া যাইত; কিন্তু এক্ষণে ইহা শুদ্ধ। 
গাগাগণ বলেন বিন্দু সাগরে পূর্ধে ঝরণার জল আসিত। এই হদের অবস্থা 
দেখিয়া ইহা সপ্তবপর ধলিয়া মনে হয়। এখন কেবল বর্ষাকালে ইহা জলপূর্ণ 
থাকে। 

কেদার়েরশ্বর | 

এই মন্দিয়ের শরপ্াস্তর ভাগে জলমগ্ণ পধানন দেব আছেন, ইহার পাঁচটী 
যুখ। ইহার পার্েই গৌরীদেবীর মন্দির। এই দুটী মন্দিরের সন্ুখস্থিত 
কেদার গৌরী ফুণ্ডের জল অতি ছুন্দর। ডুবনৈশ্বর বাসীগণ এখানেই প্রান 
করেন। ইহাতে একদিক দিয়া ধরণার জল গ্রবেশ করিতেছে এবং উচ্ছলিত 
অবস্থায় অন্রীক দিয়া উহা বাহির হইয়া যাইতেছে। 


২৪ পুরী তীর্থ 


মুকেম্বর | পু 
মুক্তেশ্বর মন্দিরের কারুকার্য এবং মোহনের চন্ত্রাতপ দেখিলে চমত্কৃত 
হইতে হয়। প্রন্তরের উপর এমন সুন্দর কারুকার্ধ্য কুত্রাপি দেখা যায় ন। 
ইহার সম্মুখে যুক্তেশ্বর কুণড বিগ্রমান। 
সিদ্ধেস্বর। 
সিদ্ধেশ্বরের মন্দির মুক্রেশ্বরের মন্দিরের সম্মুখে অবস্থিত। মন্দিরের সম্মুখে 
একটী কু আছে তাহাকে “সিদ্ধ কু” (বা মরিচ কুণু মরীচিকুড) বলে। 
কথিত আছে এই কুণ্ডের জল বন্ধ স্ত্রী লৌককে সেবন করাইলে সে অন্তস্বত্বা 
হয়। অশ্োকাষ্টমী উপলক্ষে পাগডাগণ সর্ববসাধারণকে এই জল বিক্রয় করিয়া 
থাকে। 


পরশু রামেশ্বর | 
মণ্িটীর সম্প্রতি জীর্ণ সংস্কার কার্ধ্য চলিতেছে। ইহার মনোজ্ঞ বকুকার্য্য 
দর্শন করিলে চক্ষু জুড়াইয় যায়। 
রাজা রাণী। 
এই মন্দিরের কারুকার্ধ্যও অতি সুন্দর । 


কপিলেশ্বর। ্‌ 
উৎকট ব্যাধি হইতে যুক্ত হইবার জন্য লোকে এই স্থানে হত্যা দিয়া থাকে। 
এততিব্র সোমেশ্বর, ব্রন্ষেশ্বর। তাস্করেরশ্বর প্রভৃতি অনেক মন্দির এবং 
গোরীকুণড, রামকুণড, গঙ্গা যযুনা, পাপ নাশিলী, কপিলহ্দ, ললিত কুও প্রত্ৃতি 
বহুসংখ্যক পবিত্র কু এখানে বিদ্যমান আছে। 


ভূযনেশ্বরের মন্দির | 
ইহার উর্দাতা ১২* হাত এবং উহার চতু্দিক উ্ধ প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত। 
সিংহ দ্বার দিয়া প্রবেশ করিয়া প্রথমে অরুণত্তস্ত, তাহার পর তোগমণ্ুপঃ 
 নাটমন্দির, মোহন ও গর্ভগৃহ। নাটমন্দিরটা শীলিনী কেশরীর পাটরাণী নির্মাণ 
করাইয়। দিয়াছিলেন। যিনি প্রাচীন হিন্বুগণের স্থপতি বিষ্ভার পরিচয় পাইতে 
ইচ্ছা করেন তিনি ভুবনেশ্বর, ম্দির দর্শন করিয়া যান্‌। মন্দির গার বুটূতা 


ঘ্বিভীয় অধ্যায়। ২৫ 


পরিহিত সৈন্যের মৃষ্তি সকল দেখিয়া মনে হয় প্রাচীন ভারতে বুটভুতার ব্যবহার 
জানা ছিল। পিংহ দ্বার দিয়া প্রবেশ করিয়া মন্দিরের উপরিস্থিত গতাকাকে 
প্রণাম করিতে হয়। তাহার পর যথাক্রমে গণেশ, গরুড় ও কৃষাত্তস্ত দর্শন 
করিয়া মন্দিরের ভিতর প্রবেশ করিতে হয়। 

লিঙ্গরাজের ব্যাস দৈর্ঘ্যে ৭ হাত ও বিস্তৃতিতে ৬ হাত। উহ্থার চত়ু্দিক 
বর্ণ মণ্ডিত। ভূবনেখর লিঙ্গকার নহেন ছত্রাকার ৷ উহা৷ উচ্চতায় দ্বাদশ 
অঙ্গুলি পরিমিত। মন্দিরের অত্যন্তর ভাগে নৃসিংহদেব, নিশাগণেশ, নিশা- 
পার্বতী, হরিহর, ভূবনেশ্বরী, সাবিত্রী, ভৈরবেশ্বর প্রভৃতি দেব ও দেবী মৃত্তি 
দর্শন করিতে হয়। নিশাগণেশ মুত্তির অজের কারু কা্ধ্য অতি সুন্দর । ইহারই 
মধ্যে রন্ধনশীলা আছে। 

মন্দিরের একাংশে ভূবনেশ্বর দেবের প্রতিনিধি ধাতুময়ী ভোগমৃ্তি চন্রশেখর 
দেব আছেন। 

ভূবনেশ্বরের মন্দিরে তিন শ্রেণীর পাণ্ডা আছেন। “বড় সেবক পাপ্ডা” 
বিন্দু ষরোবরের জলে নির্গরাজকে ক্ষান করাইয়া! তাহাকে বস্ত্র ও অলকঙ্কারে 
সজ্জিত করেন। “পুজা গাগডাগণ” পৃজ। কাঁ্ধ্য সমাধা করেন এবং ভোগ দ্েন। 
“মহাস্থপকার” পাগ্ডাগণ ভোগ ও রন্ধন কার্য্য নিষ্পন্ন করেন। 


ভূবনেশ্বরের নিত্যপূজা ৷ 

১। পরাতে দছুন্দৃতি ধ্বনি ও দণ সম্মুখে রাখিয়া আরতি। ২। &টার 
সময় দত্ত ধাবন। ৩ ৭টার সময় জান ও বস্ত্র পরিধান। ৪। ৯ টার সময় 
নবনী ও মিষ্ট দ্বারা বাল্য ভোগ । ৫। ১* টার.সময় খিচুড়ি পিঠা ও মিষ্টান 
স্বারা সকাল ভোগ । ৬ ১১ টার সময় পকড়ান্ন ভোগ (দরধি ও লেবুর সহিত 
পান্ত ভাত) 4 ছিগ্রহরের সময় অন্ন ব্যঙ্জনাদি স্বারা মধ্যান্ন ভোগ ও আরতি ; 
ইহার পরে টা পর্যন্ত মন্দিরের দ্বার বন্ধ থাকে । ৮। ৪ টার সময় ছুন্দুতি 
ধ্মনি, আরতি ও জিলিপী ভোগ । ৯। সন্ধ্যাকালে জলাভিষেক' বস্ত্র পরিধান 
ও পুষ্পমাল! চন্দনাদি দ্বারা বড় শৃঙ্গার বেশ। ১০। খাজা, গজা, মতিচুরঃ 
অয় ও পান দ্বারা সন্ধ্যাভোগ। ১১। সুগস্বা্দি লেগন ও মোহনভোগ। 
১২। ইহার এক ঘণ্টা পরে গোপাল তোগ। পড়া ও দধিকে “গোপাল 


২৬ পুরী তীর্ঘ। 


তোগ” বলে। ১৩। দুধ কলা জল গান ও পুষ্পদান। ১৪। আরতি। 
১৫। খাট শয্যা ঠিক করিয়া পাগাগণ বলেন «দেব, দেঁবী আপনার জন্ত 
অপেক্ষা করিতেছেন।” ইহার পর দরজা বন্ধ করা হয়। 

ভুবনেশ্বরের মন্দির সংলগ্ন গৌরীদেবীর মন্দিরের প্রস্তরকার কারধ্য অতীব 
মনোহর। 

ভূবনেশ্বরের পর্ব্বাদি। 

১। চচ্দন যাত্রা_বৈশাখ মাসের অক্ষয় তৃতীয়ায় ভূবনেশ্বরের প্রতিনিধি 
চক্র শেখর দেব বিন্দু সাগরের মধ্যস্থিত জগতি মন্দিরে যাঁন। 

২। পরগুবামাষ্টমী--আফাড় মাসের শুরাষ্টমীতে চন্্রশেখর গরশুরামের 


মন্দিরে গমন করেন। 

৩। যম দ্বিতীয়__কার্তিক মাসের শুক্লাষ্টমীতে চন্দ্রশেথর যমেশ্বরের 
মন্দিরে যান। 

৪। প্রথমাস্টমী যাত্রা__অগ্রহায়ণ মাসের কষ্চা অষ্টমীতে পাপ নাশিনী 
তীর্থে যান। 

&। মাঘ সগ্তমী-মাঘ মাসের শুরু সপ্তষীতে টন্দ্রশেথর ভাশ্করেশ্বরের 
মন্দিরে যাঁন। 


৬। রথ রাত্রা_ চৈত্র মাসের শুক্লাষ্টমীতে চন্্রশেখর রখারোহনে রাষে- 
শ্বরের মন্দিরে গমন করেন এবং তথায় ৫ দিন 
অতিবাহিত করেন। 
ইহা ভিন্ন বস্ত গঞ্চমী, দোল যাত্রা, জন্মাষ্টমী, বিজয়া দশমী ও কোজাগর 
পৃণিমার সময় নানারূপ উৎসব হইয়া থাকে । 


ভুবনেশ্বরের প্রসাদ । | 

. গোগপাল-মন্ত্রে পূজা কাঁধ্য সম্পন্ন হয় বলয়! ভূষনেশ্বরের তোগকে মহা- 

প্রসাদ বলা হয় এবং পুরীতে জগন্নাথের প্রসাদ যেমন নীচ জাতি দ্বার! স্পষ্ট 

হইলেও তাহা বিনা সঙ্কোচে সেবিত হইতে পারে, উচ্চ জাতি কর্তৃক ভুবনেশ্বরের 

অর প্রসাদ ও তেমন জাতি ধর্ম নিবিবিশেষে স্পৃষ্ট ও সেবিত হইয়া থাকে, 
কিন্ত বাহ অন্তত্র নীভ হইতে গারে না। 














স্বিতীয় অধ্যায়। ২৭ 


ধউলি। 


ভুবনেশ্বরের যদ্দিরের ছুই ক্রোশ দক্ষিণ পশ্চিম দয়ানদী তীরে 'ধবলী' 
বা 'ধৌলী? নামে একটী গাহাড় আছে, তাহার শিখর দেশে মহাদেব ও 
গণেশের মন্দির এবং একখণ্ড অশোক শিলালিপি আছে। ধর্মাশোকের 
আদেশ লিপি ধউলি পর্বত গাত্রে ক্ষোদিত থাকিয়। অগ্যাপি তাহার যশঃ ঘোষণা 
করিতেছে । ১৮৩৭ খুঃ অন্দে ক্যাপটেন কিটে। এই স্থান পরিদর্শন করেন 
এবং তিনিই সর্কপ্রথমে ইহার কাহিনী সকলের গোচরীভূত করেন। পাহাড়ের 
উপরে কোশলগঙ্গা নায়ে একটী বাগী আছে। 


খগুগিরি ও উদয়গিরি। 


ভূবনেশ্বরের মন্দির হইতে তিন মাইল দূরে এই দুইটি বালুকা প্রস্তর 
গঠিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃক্ষারত পাহাড় আছে। ইহার অতি নিকটে ব্যাপ্, হরিণ, 
তন্ুক, প্রভৃতি হিং জন্তপূর্ণ জঙ্গল আছে। পাহাড় ছুইটি পরস্পর সংলগ্ন 
অল্প পরিসর উপত্যকা দ্বার! বিচ্ছিন্ন হইর়|ছে। কিন্তু উহাদিগকে একটি 
গাহাড়ই বলা উচিত। উহাদের ভিতরে অসংখ্য গুহা আছে। কত অগাধ 
অর্থরাশি বায় করিরা এই সকল গুহা ক্ষোদিত হইয়াছিল তাহ নির্ণয় কর! 
কঠিন। পূর্বের উঞ্ুলিকে বৌদ্ধকীর্ডি বলিয়া মনে করা বাইত কিন্তু এক্ষণে স্থির 
হইয়াছে যে ইহারা জৈনরাজ খারবেল কর্তৃক ক্ষোদিত। খারবেল “মহাসেখ 
বাহন” নামে অভিহিত ছিলেন। এবং তাহার রাজ্য পাটলি পুত্র পর্যযস্ত 
বিস্তুত ছিল। ইহার নীজধানি কলিঙ্গ বগরীতেই ছিল। %/1016 08018] ০? 
015 100121095৪6 15117557890 %110100)16 855 0861) 
35885595660 চন 01008201% 50016%1016 17627 01700205502 
7007240 7)157708 0০22/186/, এতত্ব্যতীত আহির লামক কলিঙ্গীধিপতি ও 
অনেক গুলি গুহ! ক্ষোদ্দিত করিয়া দিয়াছিলেন। এই সকল গুহার অভ্যন্তরে 
অনেক সময় দস্যু ও তস্কাররা অনায়াসে লুকাইয়। থাকে । পাহাড়ের নিষ্পে 
একটি বাংল! ঘর আছে তথায় একজন পথ প্রদর্শক সর্বদাই উপস্থিত থাকে। 
তাহাকে সঙ্গে লইলে সে তত্রত্য সমস্ত পথ ঘাট দেখাইয়া ও যাবতীয় দ্রষ্টব্য 
পদাথ বুঝাইয়া দেঁয়। তৃবনেশ্বর হইতে গোযান যোগে ও স্থানে যাওয়। যায়”, 


২ পুরী ভীথ 


কিন্তু রাত্রিকালে বন্য জন্তর উপদ্রব হেতু অরক্ষিত অবস্থায় বাহির হওয়া 
নিরাপদ নহে। খঞ্ুগিরির তলদেশে বৈরাণী মঠ আছে। মঠের একটি স্থানে 
অনেক খড়ম সংগৃহীত আছে। 


খগুগিরি। 


১২৩ ফিট উচ্চ এবং তথায় শতাধিক গুহা আছে। ইহাতে রাধাকুণ্জ, 
শ্যামকুণ্ড, গুপ্গঙ্গা, ( গাঙারা বলেন অনেকক্ষণ. হুলুধ্বনি করিলে এখানে 
গঙ্গাজল বাহির হয়) আকাশ গঙ্গা (ইহা ৪* হাত গতীর ) ঠেতুলি গুহা, 
নবমুনি গুহা, ধানতানা গুহা, অনন্ত গুহা, থগডগিরি গুহা (খণ্ুপাথর) প্রভৃতি 
অনেক গুহ! আছে। উপয়স্থিত মন্দিরে বুদ্ধদেবের,পরেশনাথের এবং ছাদশতৃজা 
দুর্গা দেবীর মূত্তি আছে। অনস্তগ্ুহাতে অনেকগুলি মৃত্তি ক্ষোদিত আছে এবং 
তথায় গালি ভাষায় লিখিত একথণ প্রস্তর বিদ্যমান আছে। আকাশ গঙ্গার 
পার্শে ললাটেন্দু কেশরীর দেহাবশেষ যথায় রক্ষিত আছে, তাহা সিংহ দ্বার 
নামে অতিহিত। 


উদ্নয়গিরি। 


১১* ফিট উচ্চ; তাহার শিখর দেশ হইতে হুর্য্যের মনৌজ্ঞ উদয় সর্ব 
অগ্রেই নয়ন গথে গতিত হয় বলিয়া উহায় নাম উদয়গিরি। এই পর্বতে ব্যাগ 
গুহা (দেখিলে মনে হয় যেন একটি বাহ যুখব্যাদান করিয়া আছে) ও হস্তীগুহা 
নামে ছুইটী গহা আছে. শেষোক্তটির ছাদ পতনোন্মুখ হওয়ায় ভূতপূর্ব ছোট 
লাট উডবর্ণ সাহেব উহার তিনটি প্রস্তর সতত নির্মাণ করাইয়া দিয়া উহাকে 
ধ্বংস মুখ হইতে রক্ষা করিয়া গিয়াছেন। রানী হংসপুর, ছোট হাতী গুহা, 
জয়। বিজয়া গুহা, বড় ছাতা গুহা, সর্পগুহা, হরিদাস গুহা, জগন্নাথ গুহা 
প্রভৃতি অনেক গুহাও আছে। রাণী হংসপুর দ্বিতল এবং উহ! দেখিতে অতি 
সুন্দর । ইহা ৪* হাত দীর্ঘ ও ১১ হাত উচ্চ) দেখিতে।ঠিক চকু মিলানো বাড়ীর 
্থায়। হস্তী গুহায় একটি গণেশ মুর্তি আছে। মাধী সপ্মীতে উদয় গিরির 
উপর একটি মেল! হইয়া থাকে। সেই দিন যাত্রীগণ এই গিরির উপর 
হইতে হৃর্য্যোদয় দর্শন করিয়া থাকেন। 


৪31০) ৪ 





দ্বিতীয় অধ্যায়। ২৯ 


ুর্দা, অন্রি'সাক্ষীগোৌপাল, কগোতেশ্বর) 
বিষ্বশ্বর। আঠার নাল]। 
খুনি রোড । 

এখান হইতে ঘুর্দায় যাওয়া বায়। পুর্বে ধূর্দা পুরীরাজের রাজধানী 
ছিল; বর্তমানে উহ পুরী গ্েলার একটি মহকুম]। খুর্দা রোড ফ্টেসম হইতে 
একটি রেল লাইন মান্দা অতিমুখে চলিয়া গিয়াছে ও অপরটি পুরী পর্যন্ত 
প্রসারিত হইয়াছে। 

অত্রি। 


ধূর্দা হইতে চারি ক্রোশ দুরে অবস্থিত। এখানে একটি গ্রশ্রবণ আছে 
এবং তথায় মকর সংক্রান্তির দিনে একটি মেলা হয়। কথিত আছে এই 
গ্রত্রবণের জল পান করিলে বন্ধ্যা নারী গর্ভবতী হয়। 

সাক্ষীগোপাল। 

গ্রামটি পুরী ষ্টেসন হইতে ৫ ক্রোশ দূরে রতনচিরা নদীতীরে অবস্থিত 
গুপ্ত বৃন্দাবন নামক সুবিস্তৃত উদ্যান যধ্যে সাক্ষী গোপাল দেবের ৭* ফুট উচ্চ 
মন্দির। উহার প্রাণে একটি পুষ্করিণী আছে। মন্দির যধ্যে ভগবান শ্রীরুফের 
চতূর্স্ত পরিমিত উচ্চ মনোজ মূর্তি এবং তৎসন্ুখে শ্রীরাধিকা যৃষ্ঠি অধিটিত। 
তীর্থ যাত্রীগণের মধ্যে অনেকের বিশ্বাস যে জগন্নাথ দেব দর্শন করিয়া 
সাক্ষীগোপাল দর্শন না করিয়া আসিলে তীর্থের ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় না। এই 
জন্য পুরী হইতে প্রত্যাবর্তন সময় সাক্ষীগোপ।ল দর্শন করিয়া আসিতে হয়। 

বিস্তানগর (রাজমহেন্দ্রী) নিবাসী জনৈক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ একদা! প্রতিবেশী 
একজন ব্রাহ্মণ যুবককে সঙ্গে লইয়া! বৃন্দাবনে গমন করেন এবং তথায় পীড়িত 
হইয়া গড়েন। পীড়ার সময় যুবক সেই বৃদ্ধকে বিশেষ যত্ব সহকারে সেবা ও 
গুঁজযা করিয়। রোগমুক্ত করিয়াছিলেন বলিয়া বৃদ্ধ তাহার কন্ঠার সহিত 
যুবকের বিবাহ দিবেন এই অঙ্গীকার করেন। বৃদ্ধ উচ্চ শ্রেণীর কুলীন এবং 
ফুবক তাদৃশ কুল সম্পন্ন নহেন বলিয়। দেশে ফিরিয়া আসিয়! আত্মীয় স্বজনের 
পরামর্শে বদ্ধ ভাহীকে কন্তাদানে অসম্মত হন। যুবক গ্রামন্থ পঞ্চায়েতের 
নিকট অভিযোগ করিলে তাহারা সাক্ষী সহযোগের বারা প্রস্তাবিত বিবাহ 
বিষয়ক প্রমাণ দিতে বরেন। রৃদ্দাবৰে ৬গোপান জিউর শ্রমন্দিরের সুখে 


৩৪ পুরী তীর্থ। 


& কন্যা দান সম্বন্ধে কথাবার্তা হইয়াছিল শ্মরণ করিয়া যুবক পুনরাস বন্দাবনে 
গমন করিয়া গোপাল জিউর নিকট হত্যা দিলেন এবং তাহাকে এ বিচারে 
সাক্ষ্য দিতে আসিবার জন্গ একান্তমনে প্রার্থনা করিলেন। ভক্তাধীন গোপাল 
দিউ ভক্তের বাচ্ছা পূর্ণ করিতে সম্মত হইয়া বলিলেন তুমি অগ্রে অগ্রে গমন 
করিবে আঁমি তোমার পশ্চাতে যাইতে থাকিব; আমার নুপুর শবে 
ভুমি বুঝিবে যে আমি তোমার অনুসরণ করিতেছি কিন্তু তুমি পশ্চাতে ফিরিয়া 
যেন আমাকে দেখিবার ইচ্ছা করিও না। তাহা হইলে আমি আর যাইব না, 
সেই স্থানেই থাকিব। . পথে স্পুর গুলিতে বানুকা প্রবেশ করায় যুবক হুপুর 
ধ্বনি শুনিতে না৷ গাইয়া৷ পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিয়াছিলেন বলিয়া গোপাল জিউ 
আর অগ্রসর হন নাই, সেই স্থানেই রহিয়া গেলেন। উগায়ন্তর না দেখিয়। 
যুবক বিগ্ানগরে যাইয়া পঞ্চায়ংগণকে সবিশেষ বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করিয়া সেই 
স্থানেই সকলকে আসিতে অনুরোধ করিলেন; সেইরূপ হইলে গোপাল জিউ 
তাহাদের নিকট যুবকের কথাই যে সত্য এই সম্বন্ধে সাক্ষ্য প্রদান করিলেন। 
অন্তর যুবকের সহিত বৃদ্ধার কন্ঠার বিবাহ কার্ধ্য যথাসময়ে সমাধা হইয়া গেল। 
সতা কথা বলিয়া সাক্ষা দিয়াছিলেন বলিয়! ঠাহার নাম “সাক্ষীগোগাল” ও 
“ত্য বাদী” হইয়াছিল। গ্রাটার নাম ও এই জন্ঠ সাক্ষীগোপাল বা সত্যবাদী 
হইয়াছে। 

উৎকল রাজ পুরুযোত্তম দেব কাঞ্ীরাজের একটি পরমানুন্দরী কন্ঠার 
গাণিগ্রহনীর্ঘ অতিলাধী হন, কিন্তু তিনি জগন্নাথ দেবের সন্মার্জকের কার্য 
করেন বলিয়া কাঞ্ষীরাজ কন্তাদীনে অসম্মতি প্রকাশ করেন। উৎকল রাজ 
কাঞ্ধীরাজকে পরাজিত করিয়া তাহার কন্যার পাণি-গ্রহণ কবিয়াছিলেন এবং 
বিগ্তানগগর হইতে সতাবাদী গোপালের মূর্তি আনিয়া কার্চী বিজয়ের স্থৃতি 
চিহ্ন বা সাঙ্ষী স্বরূপ ১৪৯৭ খৃঃঅবে তাহ! কটকে প্রতিষ্ঠিত করেন। ১৫১৯ 
খুঃঅন্ধে চৈতন্য দেব কটকেই সাঙ্গী গোপীল যুষধি দর্শন করিয়াছিলেন। মোগল 
রাজের সময় সাক্ষীগোপাল মৃষ্টি বর্তমান সাক্ষীগোগাল (সত্যবাদী ) নামক 
স্থানে স্থানাস্তরিত হইয়াছিল। কথিত আছে সাক্ষীগোপাল মূর্টি এক সময়ে 
পুরীতে বিরাজমান ছিলেন এবং তাহার ও জগন্নাদেব উভয়েরই ভোগ এক 
লঙেই হইত। প্রু গত্নাধদেব ব্যোগে নিজাপিত করেন যে যাবতীয় 


ঘিতীয় অধ্যায়। ৩১ 


তোগ সামত্রী গোপাল দেব একাকীই আহার করেন; তিনি তাহার কিছুই 
পান না। সৈই জন্য সাক্ষীগোপালের পৃথক তোগের ব্যবস্থা হয়। 
সাক্ষীগোপালের যৃত্তি দেখিতে অতীব সুন্দর। কথিত আছে কোনও 

সময় শ্রীক্ষেত্র রাজের পাটরাণী গোপালের সর্বাঙ্গ সুন্দর যুত্তি দর্শন করিয়া 
তাবিয়াছিলেন যে নাপিকায় যদি উহার একটি নোলক থাকিত তাহা হইলে 
মৃত্তি আরও সমধিক সুন্দর দেখাইত। তিনি ভাবিয়া ছিলেন নাসিকার ছিদ্র 
থাকিলে আমি এখনই উহাকে আপনার নোলকটি পরাইরা দিতাম । রাত্রে 
গোপালের স্বপ্ন আদেশ হইল, আমার নাকে ছিদ্র আছে মুক্তা গরিব। 
পরদিন পাটরাণী মতি সমারোহে তথায় আসিয়া মুক্তা পরাইয়। দিলেন_ 

“অগ্যাপি রাণীর মুক্তা বলিয়া খেয়াতি, 

গোপাল পরেন নীকে কৌন কোন তিথি ॥” 


কপোতেশ্বর। 


উৎকল খণ্ডে লিখিত আছে পূর্বকালে একটি সুপ্রসিন্ধ কুশস্থলী ছিল, 
তাহাতে সকল জন্তই বাস করিত। উহা বৃক্ষ ও জলাশয় বিহীন এবং পিশাচ- 
গণের বাসযোগ্য ছিল। মহাদেব বিধু সদৃশ সর্বপৃজ্য হইবেন কামনা করিয়া 
সেই কুশস্থলীতে ভীব্র তপস্যা করিয়া কপোতের ন্যায় সুক্ষ শরীরী হইয়াছিলেন 
বলিয়া তাহার নাম কপোতেশ্বর শিব হইয়াছে । ভক্ত বসল ভগবান প্রসন্ন 
হইয়া শিবকে ভগবানের সনৃশ পুজা ও সন্মানাদি পাইবার মত পরশ্বধধ্য দান 
করিয়াছিলেন এবং মহাদেবের তপঃ প্রভাবে কুশস্থলী বৃন্দাবন সৃশ মনোরম 
ও তরুলতা শোতিতা হইয়াছিল। ধাহারা কপোতেশ্বর শিবকে দর্শন ও পুজা 
করেন তাহারা নিষ্পাপ হইয়া পুরুযোত্তম গমনে সমর্থ হন। ইহা! এক্ষণে কমল 
পুরের নিকট অবস্থিত। অগ্নি পুরাণের মতে কোনও সময়ে হরপার্বতী কপোত 
কপোতীর রূপ ধারণ করিয়া বিহার করিয়াছিলেন বলিয়া! শিবের এই নামের 
উৎপত্তি। 


বিবেশ্বর। ৃ 
কপোতেশ্বরের পুর্ববদিকে নীলাচলের নিকট সমুদ্রতীরে অবস্থিত। পাতাল- 
বাসী দৈ্ঞগণ সীতল তেদ করিয়া দ্বার নির্খ্ান পূর্বক ভুলোকে আগষন 


ঙ২ পুরী তীর্থ । 


করিয়া! জনগণের উপর নানারূপ অত্যাচার করিতে লাগিল। জী যাদব ও 
পাগুবগণের সহিত সেই সময় শ্রীক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া তীর্ঘরাজ*সযুদ্রের জলে 
কান করিয়া ও নীঙ্গমাধবকে মনে মনে প্রণাম করিয়া সেই দৈত্যদ্বারে উপনীত 
হইয়াছিলেন। অনন্তর একটি বিঘফল আনিয়া মহাদেবকে পূজা করিয়া সসৈল্য 
পাতাল প্রবেশ করিয়া দৈত্যগণকে বিনাশ করিয়াছিলেন। পাতালের সেই 
অবরোধের জন্য একটি প্রাসাদ নির্দান করিয়া তগবান মহাদেবকে তথাস়্ 
স্থাপিত করিয়! বলিয়াছিলেন “আপনি এখানে নিত্য বিরাজ করুন।” সেই 
অবধি শ্ীরু-প্রতিষ্টিত সেই মহাদেব বিবেশ্বর মহাদেব নাষৈ খ্যাত হইয়া 
আমিতেছেন। মানবগণ :সেই পাপহস্তা মহাদেবকে দর্শন করিলে ছুস্তর 
বিপৎলাগর হইতে উত্তীর্ণ হইয়া সমুদয় অতিলধিত লাত করিয়া থাকেন। 


আঠার নালা। 


দণ্তভাঙ্গা নদীর উপরে অষ্টাদশ সংখ্যক ফোকর বিশিষ্ট সেতুকে আঠার 
নালা বলে। রাজা মৎস্য কেশরী ইহা নির্মাণ করাইয়া দেন। আঠার নালার 
সেতু হিন্দুগণের স্থপতি বিগ্ভার নৈপুণ্যের একটী প্ধিচয়। যাজপুরের নিকট 
এইরূপ একটি এগার নালা আছে। 

কথিত আছে রাজা ইন্্যুয় এই সেতু নির্মাণ করাইয়া ছিলেন এবং সেতু- 
বন্ধনে পুনঃপুনঃ, বিফল প্রযত্ব হইয়া জগম্নাথদেবে্ধ আদেশ ক্রমে নিজের 
অষ্টাদশ পুত্রের মন্তক এই নদীগর্ভে উপহার দিয়া তবে সেতু বন্ধন করিতে সমর্থ 
হইয়াছিলেন। বৈষ্বগণের মতে চৈতন্য দেবের পারাপারের জন্য জগন্নাথদেষ 
এক রাত্রি মধ্যে এই সেতু নির্ঘাগ করাইয়া দেন। দণভাঙ্গা নদীটি এক্ষণে 
মজিয়া গিয়াছে। পূর্বে এই নদীর নাম ভাগী নদী ছিল। নিতাই চৈতন্তদেবের 
দড এখানে ভাঙ্গিয়া, ফেলিয়াছিলেন বলিয়। ইহার নাম দণ্ড ভাজা হইয়াছে । 
স্থল পথে এই স্থান হইতে জগন্লাথদেবের মন্দিরের চূড়া দর্শন করিয়া তীর্ঘযাত্রী- 
গ্রণ আনন্দে বিভোর হন। আঠার নালার নিকট বঝাড়কুও বৈস্তনাধ শিবের 
মন্দির প্রতিঠিত আছে। 


তৃতীয় অধ্যায়। 


পুরী। 


ইহা কলিকাতা হইতে ৩১১ মাইল দূরে বঙ্গোপসাগরের তীরে অবস্থিত । 
পুরীই পুরী জেলার প্রধান নগর। পুরীজেলায় দুইটা মহকুম! আছে পুরী ও 
ধুর্দ]। ইহার দৃক্ষিণে চিক্কা হুদ ও মান্দ্রাজ প্রেসীডেন্সী। 

পুরী সহর দৈর্ঘ্যে তিন ক্রোশ ও প্রস্থে দুই ক্রোশ। ইহার এক একটা 
পাড়াঁকে এক একটী “সাহী” বলে যথ। মাকগুসাহী, দোলমগ্ুসাহী ইত্যাদি । 
প্রমন্দিরের সন্মুখবন্তা যে সুবিস্তৃত রাজপথ গুপিচা বাড়ী পর্যান্ত বিস্তৃত তাহার 
নাম বড় দাও বা বড় %াড়। দাও বাঠাড় অর্থে রাস্তা। এই সুপ্রশস্ত 
রাজপথের উপর দর।গ:দবে। রথঘাত্রা উৎসব সম্পন্ন হইয়া থাকে | পুরীর 
রাজপ্রাসাদও এই রাজপথের পার্থদেশেই অবস্থিত। অপর একটা রাক্গথ 
সমুদ্রের অভিমুখে স্ব্গদ্ধার পর্য্যন্ত প্রসারিত । 

ব্ন্ধার হইতে চক্রতীর্ঘ পর্য্যন্ত বানুকাভূমির উপর অধুনা বহু বিশবালকায় 
অট্টালিকা নিশ্মিত হইয়াছে । এই স্থান গবর্ণমেন্টের খাস মহলের অন্তর্গত 
এবং ইহাকে বালুধণ্ড ছ্রেট বলে। কলেক্টর সাহেব এই স্থানের জমী ৩ 
হইতে ৫* বৎসর পর্যন্ত মিয়াদে বাস করিবার তত সাধারণকে উচ্চ খাজ- 
নায় পাটা দিয়া থাকেন। 

পুরীধাম নীলাচল, পুরী, পুরুযোত্তম, শরীক্ষেত্র। শঙ ক্ষেত্র, কেবল ক্ষেত 
দশাবতার ক্ষেত্র, ঠাকুর বাড়ী নামে খ্যাত। মাঁধবের লীলা ভূমি বলিয়া 
ইহাকে নীলাচল কহে। 





ইতিহাস। : 
অতি প্রাচীনকাল হইতে হিন্দুগণ উড়িতযায় রাজত্ব করিয়া আসিতেছেন। 
যবনগণ তীহাদিগের রাঙ্য আক্রমণ করেন। কেশরী বংশের আদি পুরুষ 


৩৪ পুরী তীর্ঘ। 


য্যাঁতি কেশরী যবনগণকে বিতাড়িত করিয়া! পুনর্বর হিন্দুরাজা সংস্থাপন 
করেন। ইনিই মন্দিরাদি নির্মাণ কার্যে অনেক অর্থবায় করিয়া যে সকল 
কীত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহার জন্য দ্বিতীয় ইন্রদ্যু় নামে খ্যাত হইয়া- 
ছিলেন। কেশরী বংশের অনন্ত কেশরী, অলাবু কেশরী, ললাটেন্দু 
কেশরী, মৎস্য কেশরী, এই কয়জন রাজা বিখ্যাত। ইহার পরে গঙ্গা 
বংশীয়গণ রাজত্ব করেন। গঙ্গা বংশের আদি পুরুষ রাজ] চোব্রগ্জা জগন্নাথ 
দেবের প্রাত্যহিক বিবরণযূলক মণ্ডল-পঞ্জী ('মাদ্‌লা পাঁজী) লিখাইবার 
ব্যবস্থা প্রবন্তিত করেন। অগ্যাবধি তালপত্রে “মাদলা পাঁজী” লিখিত হইয়া 
থাকে । এই পঞ্তিকা দীর্ঘ দীর্ঘ ভালপত্রে লিখিত হইয়া মর্দঘলাকারে বদ্ধ থাকায় 
উহার নাম মাদলা পঞ্জিকা হইয়াছে। মাদল1 পাঁজিই উড়িষ্যার ইতিবৃত্ত। 
ইহাতে জগন্নাথ মন্দিরের ও উড়িম্ার নরপতিগণের ইতিবৃত্ত লিখিত আছে। 
রাজা চোরগঙ্গের সময়ে উড়িস্যারাজ্য গঞ্জ হইতে গোদীবরী পর্যন্ত বিস্তৃত. 
ছিল। এই বংশে অনিয়ঙ্ক ভীমদেব নামে এক বিখ্যাত রাজা ছিলেন। রাজা 
কপিলেন্ত্র দেব সেতুবন্ধ রামেশ্বর পর্যন্ত স্বীয় অধিকার বিস্তৃত করিয়াছিলেন। 
এবং রাজা পুরুষোত্তম দেব কাঞ্ধীরাঁজকে ম্ববশে আনয়ন করেন। রাজা 
প্রতাপ রুদ্র চৈতন্যদেবের সমসামগ়্িক এবং ভিনি তাহার একজন প্রধান ভক্ত 
বলিয়। গণ্য ছিলেন। রাজা মুকুন্দদেব উড়িষ্যার শেষ স্বাধীন নৃপতি। তাহার 
নিকট হুইতে মুসলমানগণ বিনা যুদ্ধে তাহার রাজ্য হস্তগত করেন। অনন্তর 
মহারাষ্রীয়ণ মুসলমানগণের নিকট হইতে যুদ্ধ স্থত্রে উহা প্রাপ্ত হন। খুর্দা 
পুরীরাজার রাজধানী ছিল। মহারাষ্টরীয্নগণ পুরীরাজার খুর্দা কেল্লা ব্যতীত 
ত্বাহার যাবতীয় ভূসম্পত্বি অধিকার করিয়াছিলেন। ১৮*৩ খৃঃ অবে থুর্দা 
রাজ ইংরাজদিগের সহিত সখ্যতা সংস্থাপন করেন কিন্তু কিছুদিন পরেই আবার 
উভয়ের মধ্যে শত্রতার সঙ্শর হয়। অন্তর ইংরাজগণ খুর্দার রাজার সমস্ত 
সম্পত্তি খাস মহল ভুক্ত করিয়া লন। ১৮*৭ খৃং অবে ইংরাঁজ রাজ জগন্নাথ 
দেবের সেবার জন্য উপযুক্ত আয়ের সম্পত্তি দান করিয়া রাজাকে পুরীতে 
থাকিবার অনুমতি প্রদান করেন। ১৮৭৮ থুঃ অন্ধে পুরীর রাজা ভাগাবিপর্যায়ে 
'হুতযাপবাধে অভিযুক্ত হইয়া আজীবন দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ হন। তাহার 
মৃত্যুর পরে তাহার পুন্র জগন্নাথদেবের সেবাইত স্বরূপ নিধুক্ত হইয়াছিলেন। 


তৃতীয় অধ্যায়। ৩৫ 


চিরন্তন প্রথ। অন্থসারে রথযাক্রার নির্দিষ্ট দিনে পুরীর রাজাকে স্বর্ণমণ্ডিত 
ন্মার্জনী দ্বারা রঙ্খর সন্মুখস্থ পথ পরিষ্কার করিয়া তাহার উপর গোময় মিশ্রিত 
জল সিঞ্চন করিতে হয় । 
পুরীর বর্তমান রাজার নাম মুকুন্দদেব, ইনি গবর্ণমেন্ট হইতে রাজ! উপাধি 
প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহাকে কেহ রাজ প্রাসাদের বহির্দেশে দৃষ্টি গোচর করিতে 
পায় না; রথের দিনে তাহাকে দেখিবার জন্য তীর্থ যাত্রীগণ অতাস্ত উৎসুক 
হইয়া থাকেন। তাহার সন্তান সন্ততি হয় নাই। সম্প্রতি পোয়াপুতর গ্রহণ 
করিবেন বলিয়! প্রকাশ। 
ঠাকুর বাড়ীর রাজা! বলিয়। পুরীর রাজ। “ঠাকুর রাজা” নামে আখ্যাত।, 
[সাধারণে ইহাকে 'দেবরাজ' বা চলত্তিদেব ও বলে। 
জগন্নাথ দেবের প্রকাশ। 
কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে যছুবংশ ধ্বংশ সাধন হইলে গান্ধারী শ্রীরুঞ্ণকেই সকল 
অনর্থের মূল মনে করিয়া এই অভিসম্পাত প্রদান করেন যে অল্পকালের মধ্যেই 
যছুকুল ও নির্ঘ,ল হইবে। গান্ধারীর সে অভিসম্পাত সিদ্ধির বিবরণ এইরূপ ১. 
একদা যছুবংশীয় কতকগুলি ছুষ্বৃদ্ধি বালক জান্ুবতীর পুত্র শাব্কে স্ত্রীবেশে 
। সজ্জিত করিয়া তদীয় উদর প্রদেশে একথণ্ড লৌহ বীধিয়া দিয়া তাহার গর্ভ 
হইয়াছে এইরূপ প্রতীতি জন্মাইয়া বিশ্বামিত্র ক্চ ও নারদ মুনির নিকট জিজ্ঞাস। 
করিয়াছিলেন যে এই রমণীর গর্ভে কি সন্তান উৎপন্ন হইবে । মুনিগণ বালক- 
গণের পরিহাস চাতুরী বুঝিতে পাবিয়া নিতান্ত অসন্তুষ্ট চিত্তে এই অভিসম্পাত 
প্রদান করেন যে স্ত্রীবেশধারী বালক অচিরে এক যুষল প্রসব করিবে এবং 
তাহা যছুবংশেরই কুলনাশক হইবে। মুনি বাকা অমোঘ, লঙ্ঘনীয় নহে! 
সত্য সত্যই গ্রী্ষ মৃষল প্রসব করিলেন। মৃষলটী কোনও রূপে ক্ষয় ও নষ্ট 
করিতে না পারিলে যছুবংশের ধ্বংশ অনিবা্ধ্য হইবে এই আতঙ্কে তাহারা 
একটী হৃদের ভিতরে পাষাণের উপর ঘসিয়া৷ ক্ষয় করিয়া তাহার সামান্য 
যাহা কিছু অবশিষ্ট রহিল তাহা সেই হদেই নিক্ষেপ করিল। যুষলের 
ক্ষয়াবশেষ হইতে সেই হ্রদে যে নল খাগড়ার উৎপত্তি হইল, তাহা হইতে 
নিগ্মিত ইফু সাহায্যে যদ্ছবংশের নিপাত সাধন হইয়াছিল। পরিত্যক্ত লৌহ, 
খণ্ড একটী মৎসা গ্রাস করিয়াছিল। এর মৎস্য এক ধাবরের জালে পতিত 


৩৪ পুরী তীর্থ । 


যযাতি কেশরী যবনগণকে বিতাড়িত করিয়া পুনর্ববার হিন্দুরাজা সংস্থাপন 
করেন। ইনিই মন্দিরাদি নির্মাণ কার্যে অনেক অর্থবায় করিয়া যে সকল 
কীত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহার জন্য দ্বিতীয় ইন্দযয় নামে খ্যাত হইয়া- 
ছিলেন। কেশরী বংশের অনন্ত কেশরী, অলাবু কেশরী, ললাটেন্দু 
কেশরী, মৎস্য কেশরী, এই কয়জন রাজ বিখ্যাত। ইহার পরে গঙ্গা 
ংশীয়গণ রাজত্ব করেন। গঞঙ্গ| বংশের আদি পুরুষ রাজা চোরগঞ্গা জগন্নাথ 
দেবের প্রীত্যহিক বিবরণমূলক মণ্ডল-পঞ্জী (“মালা পীঁজী) লিখাইবার 
ব্যবস্থা প্রধত্তিত করেন। অগ্ভাবধি তালপত্রে “মাদলা পাঁজী” লিখিত হইয়া 
থাকে । এই পঞ্জিকা দীর্ঘ দীর্ঘ তালগত্রে লিখিত হইয় মর্দলাকারে বদ্ধ থাকায় 
উহার নাম মাদল! পঞ্জিকা হইয়াছে। মাদল। পাঞ্জিই উড়িষ্যার ইতিবৃত্ত। 
ইহাতে জগন্নাথ মন্দিরের ও উড়িষ্যার নরপতিগণের ইতিবৃত্ত লিখিত আছে। 
রাজা চোরগঙ্গের সময়ে উড়িস্যারাজ্য গঙ্গা হইতে গোদাবরী পর্যন্ত বিস্তৃত, 
ছিল। এই বংশে অনিয়ঙ্ক ভীমদেব নামে এক বিখ্যাত রাজা ছিলেন । রাজা 
কপিলেন্দ্র দেব সেতুবন্ধ রামেশ্বর পর্য্যন্ত স্বীয় অধিকার বিস্তৃত করিয়াছিলেন। 
এবং রাজ! পুরুষোত্বম দেব কাঞ্ধীরাজকে ম্ববশে আনয়ন করেন। রাজা 
প্রতাপ রুদ্র চৈতন্যদেবের সমসাময়িক এবং তিনি তাহার একজন প্রধান ভক্ত 
বলিয়া! গণ্য ছিলেন। রাজা মুকুন্দদেব উড়িম্যার শেষ স্বাধীন হৃপতি। তাহার 
নিকট হইতে মুসলমানগণ বিনা যুদ্ধে তাহার রাজ্য হস্তগত করেন। অনন্তর 
মহারাষ্ীয়গণ মুসলমানগণের নিকট হইতে যুদ্ধ সথত্রে উহা প্রাপ্ত হন। খুর্দা 
পুরীরাজার রাজধানী ছিল। মহারাষ্টরীয়গণ পুরীরাজার থুর্দা কেল্লা ব্যতীত 
তাহার যাবতীয় ভূমম্পত্তি অধিকার করিয়াছিলেন। ১৮০৩ খুঃ অবে খরা 
রাজ ইংবাজদিগের সহিত সখ্যতা সংস্থাপন করেন কিন্তু কিছুদিন পরেই আবার 
উভয়ের মধ্যে শক্রতার সঞ্চার হয়। অনন্তর ইংরাজগণ থূর্দার রাজার সমস্ত 
সম্পত্তি খাস মহল ভুক্ত করিয়া লন। ১৮*৭ থুং অব ইংরাঁজ রাজ জগন্নাথ- 
দেবের সেবার জন্য উপযুক্ত আয়ের সম্পত্তি দান করিয়া রাজাকে পুরীতে 
থাকিবার অন্কুমতি প্রদান করেন। ১৮৭৮ থৃঃ অবে পুরীর রাজ! তাগাবিপর্ধ্যয়ে 
'হতাপরাধে অভিযুক্ত হইয়া আজীবন দ্বাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ হন। তাহার 
মৃত্যুর পরে তাহার পুত্র জগন্লাথদেবের সেবাইত স্বরূপ নিযুক্ত হইয়াছিলেন। 


. তৃতীয় অধ্যায়। ৩৫ 


চিরন্তন প্রথা অনুসারে বধ্যাত্রার নির্দিষ্ট দিনে পুরীর রাজাকে স্বর্ণম্ডিত 
ন্মার্জনী ছার! রঙ্র সন্মুস্থ পথ পরিষ্কার করিয়া তাহার উপর গোময় মিশ্রিত 
গ্লল সিঞ্চন করিতে হয়। 

পুরীর বর্তমান রাজার নাম মুকুন্দদেব, ইনি গবর্ণমেন্ট হইতে রাজা উপাধি 
প্রাপ্ত হইয়াছেন, ত্তাহাকে কেহ রাজ প্রাসাদের বহির্দেশে দৃষ্টি গোচর করিতে 
পায় না বথের দ্রিনে তাহাকে দেখিবার জন্য তীর্থ যাত্রীগণ অতান্ত উৎসুক 
হইয়। থাকেন। তাহার সন্তান সন্ততি হয় নাই। সম্প্রতি পোষ্পুতর গ্রহণ 
করিবেন বলিয়া প্রকাশ। 

ঠাকুর বাড়ীর রাজা বলিয়! পুরীর রাজ! “ঠাকুর রাজ?” নামে আখ্যাত 1. 
পাধারণে ইহাকে “দেবরাজ' বা চলস্তিদেব" ও বলে। 

জগনাথ দেবের প্রকাশ। 

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে যছুবংশ ধ্বংশ সাধন হইলে গান্ধারী শ্রীকুষ্ণকেই সকল 
অনর্থের মূল মনে করিয়া এই অভিসম্পাত প্রদান করেন যে অল্লকালের মধ্যেই 
যছ্ুকুল ও নির্ঘ,ল হইবে। গান্ধারীর সে অভিসম্পাত সিদ্ধির বিবরণ এইরূপ £-- 
একদা যছ্ুবংশীয় কতকগুলি ছুষ্টবুদ্ধি বালক জান্থুবতীর পুত্র শান্বকে স্ত্রীবেশে 
সজ্জিত করিয়া তদীয় উদ্দর প্রদেশে একথণ্ড লৌহ বীধিয়। দিয়া তাহার গর্ভ 
হইয়াছে এইরূপ প্রতীতি জন্মাইয়া বিশ্বামিত্র কথ্ধ ও নারদ মুনির নিকট জিজ্ঞাস 
করিয়াছিলেন যে এই রমণীর গর্ভে কি সন্তান উৎপন্ন হইবে। মুনিগণ বালক- 
গণের পরিহাস চাতুরী বুঝিতে পারিয়া নিতান্ত অস্পষ্ট চিত্তে এই অভিসম্পাত 
প্রদান করেন যে স্ত্রীবেশধারী বালক অচিরে এক মুল প্রসব করিবে এবং 
তাহা যদ্ুবংশেরই কুলনাশক হইবে । মুনি বাকা অমোঘ, লঙ্ঘনীয় নহে। 
সত্য সত্যই শীন্ব যৃষল প্রসব করিলেন। যৃষলটী কোনও রূপে ক্ষয় ও নষ্ট 
করিতে না পারিলে যছুবংশের ধ্বংশ অনিবার্য হইবে এই আতঙ্কে তাহারা 
একটী হুদের ভিতরে পাষাণের উপর ঘসিয়৷ ক্ষয় করিয়া তাহার সামান্য 
যাহা কিছু অবশিষ্ট রহিল তাহা সেই হদেই নিক্ষেপ করিল। মুষলের 
ক্ষয়াবশেষ হইতে সেই হ্রদে যে নল খাগড়ার উৎপত্তি হইল, তাহা হইতে 
নিগ্মিত ইঘু সাহায্যে বছুবংশের নিপাত সাধন হইয়াছিল। পরিতাক্ত লৌহ, 
খণ্ড একটী মৎসা গ্রাস করিয়াছিল। এ মৎস্য এক ধাঁবরের জালে পতিত 


৬ পুরী তীর্ঘ। 


হয়। জয়া নামক এক ব্যাধ সেই মৎস্য ক্রয় করিয়া তাহার উদর ষধ্য হইতে 
প্রাণ্ত লৌহখণ্ড আপন ধনুকের তীরে ব্যবহার করে। একদা কৃষ্ণ একটা 
ববক্ষের তলে বসিয়াছিলেন এমন সময় জয়া ব্যাধ মৃগ ত্রমে সেই ৰাণস্বারা 
শ্রীকষকে বধ করে। নিজত্রম বুঝিতে পারিয়া জয়া নিজ দুষ্কতি-জনিত বিলাপ 
করিতে থাকিলে তাহাকে রুষ্ক বলিয়াছিলেন যে ত্রেতাযুগে আমি রামরূপে 
বিনাদোষে তোমার পিতা বালিকে বধ করিয়াছিলাম আজ আমার হত্যা 
ব্যাপারে তাহার সমুচিত প্রতিফল হইল। ভূমি এ জন্য দুঃখ করিও না ইহা 
বিধাতার অথগ্নীয় বিধান। তুমি হস্তিনাপুরে গযন করিয়া পাগুবগণকে 
আমার মৃত্যু সংবাদ বিজ্ঞাপিত কর। জয়ার প্রমুখাৎ শ্রীকৃষ্ণের নিধন বার্তা 
অবগত হইয়া পাণ্ডবগণ উপস্থিত হইয়া শ্রীকুষ্ণের শবদেহ দাহ করিবার 
আয়োজন কৰিতে লাগিলেন কিন্তু সহস্র চেষ্টা সত্ত্বেও তাহা! করিতে সমর্থ 
হইলেন না। অনন্তর তৎকালে এই দৈববাণী হইয়াছিল যে “সাক্ষাৎ নারায়ণের 
দেহ দগ্ধ হইবার নহে, ইহা সমুদ্রে নিক্ষেপ কর, কলিযুগে ইনিই দারুতুক্ষ 
জগয়াথ রূপে আখাত হইবেন।” 
জগন্নাথদেবের প্রকাশ সম্বন্ধে পৌরাণিক বিবরণ। 

উৎকল থণ্ডে লিখিত আছে যে সতাযুগে অবস্তীনগরে থ্যবংশ সম্ভৃত 
ইন্ছায় নামে এক ধর্থাত্বা নরপতি ছিলেন। একদা তিনি নিজ পুরোহিতকে 
জিজ্ঞাসা করেন যে এরূপ ক্ষেত্রধাম কোথায় আছে যেখানে জগন্নাথদেবকে 
চমবচক্টু সহযোগে প্রতাক্ষ দর্শন করিতে সমর্থ হওয়া যায়। পুরোহিত প্রত্যুত্তর 
কহিলেন ভারতবর্ষে বিধ্যাত ওড়দেশে দক্ষিণ সমুদ্রতীরে পুরুষোত্তম নামক এক 
উত্তম ক্ষেত্র বিরাজমান আছে। সেখানে কাধণ-সঞ্গিল-পূর্ণ-রৌহিন কুপ্ডের 
তীরে সাক্ষাৎ মুক্তিপ্রদ নীলকান্তমনি নিপ্সিত ভগবান বাস্থুস্থেবের মনোহর 
ৃত্তি বিরাজ করিতেছেন। তথ্য সংগ্রহণার্থ রাকা তৎক্ষণাৎ আপন পুরোহিতের 
ভ্রাতা বিছ্যাপিকে তথায় প্রেরণ করিলেন । 

বিষ্ভাপতি তদনুসারে রথারোহণে মহানদী প্রত্ৃতিসুদস্তর নদী অতিক্রম 
করিয়া নীলাচল পর্বতে উপনীত হইয়া, বিশ্বাবস্থ নামে এক বৃদ্ধ শবরকে তথায় 
দেখিতে পাইলেন এবং তাহার সহিত পরিচিত হইলেন। বিশ্বাবস্থ বিষ্যাপতিকে 
রৌহিণকুণড,অন্দয়বট এবং জগন্রাথদেবের সীযুতত যথাক্রমে দর্শন করাইলেন। 





ভূতীয় অধ্যায়। ঙ৭ 


অনভ্ভর তাহাকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন ইঙ্ছন্ন মরপতি যে এক্ষেত্রে গুভা- 
গমন করিবেন তাহা এখানে জনশ্রুতি রূপে প্রচলিত আছে। বিগ্ভাপতি 
জগন্নাধদেবকে তক্তিভরে যথাবিহিত পুজা! করিয়া বৃদ্ধ শবরের আতিথ্য স্বীকার 
করিলেন এবং রাত্রি প্রভাত হইলে তীর্থরাজ সমুদ্রের জলে অবগাহনাদি কার্য 
সম্পন্ন করিয়া মাধবকে প্রণাম পূর্বক অবস্তীনগরে প্রত্যাগমন করিলেন। 

ইতিপূর্বে পদ্মনাত ব্রদ্ধা তগবদ্র্শনে তথায় আগমন করিয়া দেখিলেন ষে 
একটী বায়স পিপাসার্ভ' হইয়া আসিয়া কারণ-বারি-পরিপূর্ণ রৌহিনকুণ্ডে 
নিমজ্জিত হইয়া শঙ্খ, চক্র, গদা পানি অবস্থায় প্রভুর পারে অবস্থিত হইল। 
বায়সের এবদ্িধ আশ্র্য্যভাব অবলোকন করিয়া তিনি বিবেচনা করিলেন, 
স্ষ্টি বাপার এইরূপে উত্তরোত্তর প্রক্ষীণ হইতে থাকিবে । যম্রাজ পুরুযোত্বম 
ক্ষেত্রে অজ্ঞান পাপাসক্তগণও অনায়াসে নির্বাণলাতের অধিকারী হয় দেখিয়] 
হ্বীয় অধিকার ধ্বংশের সংশয়ে ব্যাকুল হইলেন এবং নীলপর্বতে মাধবকে 
দর্শন, তজন ও পৃজা করিয়া যাহাতে স্বীয় অধিকার অটুট ও অখগুনীয় ভাবে 
থাকে তাহার প্রার্থনা করিলেন। নারায়ণের ইঙ্গিতে লক্ষ্মী তাহাকে জ্ঞাপন 
করিলেন যে তুমি অপর কর্ম-ভূমির উপর আধিপত্য লাভের অধিকারী হও 
এখানকার প্রাণিগণ তোমার আয়ক্তাধীন হইবে না। এই পুণ্য ক্ষেত্রের 
মৃতদিগের উপর তোষার কোন অধিকার রহিবে না । লক্ষী ব্রন্মাকে আরও 
বলিলেন ভগবান শরণাগত জনের ক্লেশ রাশি অনুকম্প। বশে দূর করেন সেই 
জন্য যমরাজের পূজায় একান্ত প্রীত হইয়া তাহার প্রার্থনা অনুপারে তিনি এই 
অত্যজ্য ক্ষেত্রে সুবর্ণ বালুকায় আরৃত অবস্থায় চির বিরাজমান খাকিবেনঃ 
পরে পরমতক্ত রাজা ইন্দরহ্যুর শত অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পন্ন করিয়া ভগবানকে গ্রীত 
করিলে তিনি তক্তের মনোবাঞ্ছ। পূরুণার্থে একটা দ্রারুতে স্বীয় লীলাতন্থু প্রকা- 
শিত করিবেন। বিশ্বকর্মা রচিত এ দারুময় মৃত্তি তুমি ভক্তি সহকারে প্রতিষ্ঠা 
করিবে। বিগ্ভাপতি স্বদেশে প্রত্যাগত হওয়ার পর সায়ং কালীন পূজার জন্য 
ছ্েবগণ সমাগভ. হইলে বমরাজের প্রার্থনা অনুসারে সমুদ্রের বালুকা রাশি 
ভগবান পুরুষোত্তমকে ও'রৌহিন কুখ্কে অধৃষ্ত করিয়া ফেলিল। দেবগণ 
তাহাতে অত্যন্ত, ব্যধিত হইলে এই'আকফাশ বাণী হইল যে ভগবান দার ব্রন্ব- 
ব্কপে মর্তে অবতীর্ণ হইবেন । 


৩৮ পুঝ তাথ। 


এদিকে মহারাজ ইন্দ্র বিদ্যাপতি মুখে তগবান পুরুষোত্তম দেবের 
অলৌকিক বিষয় অবগত হইয়া! তাহাকে অর্চনা করিবার উদ্দেশে গমন করিতে 
প্রস্তুত হইলেন। সেই সময়ে নারদ খষি তাহার সমক্ষে সমাগত হইয়া কহিলেন 
আপনার অসীমগ্ডণে মুনি ধধিগণ এমন কিব্রন্ধা পর্য্যন্ত প্রীত হইয়াছেন। 
আমি আপনাকে পুরুষোত্তম ক্ষেত্র ও তত্রস্থ তীর্থ প্রস্ৃতি প্রদর্শন করাইবার 
জন্য এই স্থানে আগমন করিয়াছি। শ্বয়ং নারায়ণ ও আপনাকে অনুগ্রহ করিবার 
জন্য রূপচতুষ্টয়ে বিরাজমান হইবেন। রাজা ও নারদ' খবি বিগ্ভাপতির সহিত 
উৎকল দেশে গমন করিয়া পরম প্রীতি লাভ করিলেন। তাহারা কুশন্থলীতে 
কপোতেশ্বর শিবলিঙ্গ দর্শন করিয়। ক্ষেত্র ধামের সীমায় উপস্থিত হইলে রাজ। 
ইন্দ্রের বাম চক্ষু স্পন্দিত হইতে লাগিল । অমঙ্গল স্চক বাম চক্ষু স্পন্দনের 
কারণ কি জিজ্ঞাসা করায় নারদ বলিলেন মহারাজ শুতকার্য্য সর্বদাই বিশ্ব 
সঙ্কুল, বিদ্ভাপতির প্রত্যাবর্ের পর দিবসেই মন্ধ্যাকালে ভগবান স্বর্ণ বালুকা 
কণায় আৰৃত হইয়া পাতালে অন্তহিত হইয়াছেন। ইহা শ্রবণ করিয়া মহারাজা 
নিদারুণ বিলাপ করিতে লাগিলেন। নারদ অশেষ প্রকারে তাহাকে সাস্তবনা 
চ্ছলে বলিলেন লোক পিতামহ ব্রন্মা এইরূপ সংঘটিত হইবে জানিয়াই আমাকে 
আপনার নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন এবং ইহা৷ ও বলিয়া দিয়াছিলেন ষে 
যমরাজের প্রার্থনা অনুসারে নীলমাধব হঠাৎ অন্তহিত হইয়াছেন বলিয়া যেন 
রাজ] বিলাপ না করেন। তিনি সেই ক্ষেত্রে সহত্র অশ্বমেধ যঙ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা 
বিষ্ণুর পূজা করিয়াছিলেন। আপনি নিশ্চয়ই দারুত্রন্ম বিষুমুর্তি নিজ চক্ষে 
দর্শন করিতে পারিবেন। অতএব হে রাজন আপনি কোন সন্দেহ করিবেন না। 
আপনার মনোবাঞ্ছ। অবশ্ঠই পূর্ণ হইবে। রাজা! শোক সম্ঘরণ করিয়া নারদ 
খষির সহিত নীলক্ঠ শিব ও নরসিংহ মু্তি দর্শন করিলেন। নারদ তাহাকে 
অক্ষয় বটের যূল প্রদেশ হইতে পশ্চিমদিকে নৃসিংহদেবের উত্তরাংশে যে স্থানে 
প্রভু মাধব অবস্থান করিতেন এবং যথায় তিনি পুনরায় আবিভূ্তি হইবেন সেই 
পুণ্য ক্ষেত্র স্থান তাহাকে প্রদর্শন করাইলেন, অনন্তর রাজা! জগন্নাথদেব সেই 
স্থানে বিদ্কমান আছেন মনে করিয়া একা গ্রচিত্তে তাহার স্তব করিতে লাগি- 
জেন। এই সমদ্র এই আকাশ বাদী হইল যে হে নৃপবর, তুমি মহধি নারদ 
খধির উপদেশ অঙ্গুসারে কার্য্যানথষ্ঠান কর। 


তৃতীয় অধায়। ৩৯ 


ইতিপূর্বে পদ্মনাভ ব্রক্গা ইনজদ্যুয়ের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশার্থ ও মানব 
মাত্রের মঙ্গল বিধান জন্য নরসিংহ ক্ষেত্র নিশ্মীণ করিয়াছিলেন । নারদের 
অনুমতি ক্রমে বিশ্বকর্মার পুত্র একটী অপূর্ব মনোজ্ঞ প্রাসাদ নিম্বাণ করাইয়া 
ছিলেন তাহা পশ্চিমাতিমুখী ও পঞ্চদ্বার বিশিষ্ট, কথিত আছে যে পাঁচাদনের 
মধোই উহার নির্মাণ কাধ্য সাধাধ! হয়। মহধি নারদ নরপিংহদেবের রমণীয় 
প্রতিমা তথায় স্থাপন করিলেন। পরে রাজ! ইন্জছায় মহধি নারদ সমতি- 
ব্যাহারে মহেন্দ্র সমীপে উপনীত হইয়া কহিলেন যে আমি সংগ্রুতি অশ্বমেধ 
যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিব, আমাকে তদ্বিষয়ে অনুমতি প্রদান করুন; দেবরাজ 
বলিলেন তোমার এই ব্লোক্য পাবন মহৎ কার্ধো আমরা যথাসাধ্য 
সহায়তা করিব। অনন্তর ভগবান ও আমাদিগকে বলিয়াছিলেন যে পাতালে 
প্রবেশানস্তর ইন্রদ্যুয়ের প্রতি অনুকম্পা প্রকাশ করিবার জন্য আপনি পুনরায় 
ভূমগুলে দারুময় যূর্ডিতে প্রকাশিত হইব, অতএব তুমি অশ্বমেধ যঙ্জের 
অনুষ্ঠান কর। 

যথাবিধি বিধানে সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পাদিত হইলে, রাত্রি শেষ প্রহরে 
রাজা ধ্যান যোগে বিষ্ণু মৃত্তি প্রত্যক্ষ করিলেন। নারদ বলিলেন, হে নৃপ, যখন 
অরুণোদয় সময়ের স্বপ্রযৌগে তগবানের দর্শন লাভ প্রাপ্ত হইয়াছ তখন এঁ 
স্বপ্ন দশ দিবসের মধ্যেই যে অতীম্পিত ফলগ্রস্থ হইবে তদ্বিষয়ে অনুমাত্র সন্দেহ 
নাই। 

একদিন রাজা সংবাদ প্রাপ্ত হইলেন যে সমুদ্রতীরে সহসা একটা বিশাল-বৃক্ষ 
তৃষ্ট হইতেছে, উহার অগ্রভাগ সমুদ্র মধ্যে প্রবিষ্ট ও মূলদেশ তীরে সংলগ্ন 
রহিয়াছে। শ্রীকুষ্ণের শবদেহ বাকা যোহানায় সংলগ্ন হইর। সযুদ্র বল্লির মধ্যে 
প্রোথিত অবস্থায় বিব্ববৃক্ষ রূপে পরিণত হইয়াছিল। রাজ ও নারদ তথায় 
গমন করিয়া সেই শঙ্খ চক্র চিন্তিত চতুভূ'জ স্বরূপ চতুঃশাখা সম্পন্ন বৃক্ষরাজকে 
দর্শন করিলেন। অনন্তর তাহা মহাবেদীর উপর স্থাপিত করিয়া তক্তিভরে 
তাহার পুজা করিলেন। এক্ষণে প্রস্তাবিত বিষু গ্রতিম! কি প্রকারে নিষ্মিত 
হইবে উভয়ে এই চিন্তা ও আলোচনায় নিমগ্ন আছেন এমন সময়ে আকাশ 
বানী হইল যে তগবান স্বয়ংই স্বীয় প্রতিমূর্তি গ্রকটিত করিবেন। এই যে বৃদ্ধ 
পুরুষকে উপস্থিত দেখিতেছ উহাকে গৃহ অত্যস্তরগত করাইয়া দ্বারদেশ বন্ধ 


হ পুরী তীর্থ 


করিয়া দিবে পরে তোমর। উহার বহির্ভাগে বাগ্ক করিতে ধাকিবে। কারণ টা 
শব্দ কর্ণ বিবরে প্রবেশ করিলে বধিরতা, অন্ধত্া ও অপত্যনাশ' অবস্তা । 
ৃদ্ধটী তথায় উপস্থিত হইয়া কহিলেন আপনি স্বপ্রযোগে ষে মূর্তি দর্শন করিয়া- 
ছেন আমিই তাহা নির্মাণ করিয়া দিব। প্রতিমা নির্মাণের গৃহ পঞ্চদশ দিবস 
রুদ্ধার্গল অবস্থায় রহিল। অনন্তর জগন্নাথদেব, বলরাম, সুতদ্রা ও চক্রেরসহিত 
দিবা সিংহাসনে আবিভূতি হইলেন। জগন্নাথদেবের হস্তে শঙ্খ, চক্র, গদা, গদ্গ 
চিত বিরাজিত। অনন্তদেব গদ মুষল চক্র ও বচিহ্ন ধারণ করিয়া আছেন, 

চৈতন্য রূপিনী লক্মী সুতদ্বা একহস্তে বরপদ্ ও হস্তাস্তরে অভয় ধারণ করিয়া 
বিরাজমান 7 এবং সুদর্শন চক্র বিষ্ুহন্তে বিরাজ করিতেছেন। অনস্তর পুনরায় 
এই আক|শ বাণী হইল যে মৃতিগুলিকে পট্বসন্ত্রে আবৃত করিয়া চিত্রচাতুষ্যে 
যথাবর্ণে রঞ্জিত কর এবং এরতি বৎসরই মূত্তিগুলির অভিনব অঙ্গ সংস্কার সাধন 
করিবে । নীল পর্বতের শিখরদেশে কল্প বৃক্ষের বামুকোণে একশত হস্ত দূরে 
গ্রতিষ্ঠিত নরসিংহদেবের উত্তর অংশের বিস্তীর্ণ স্থানের উপর সহস্র হস্ত উন্নত 
এক সুদৃঢ় মন্দির নির্মাণ করাইয়া তাহাতে এ দেব বিগ্রহ স্থাপিত করিবে। 
অনন্তর মহধি নারদ রাজাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, রাজন ! এইস্থানে 
থাকিয়া দেবতার আরাধনা করিতে থাক, আমি ইত্যবসরে ব্রহ্মার সমীপে 
গমন করিয়া মুরারির গ্রকাশ সন্ধে সমস্ত রহস্য তাহাকে বিজ্ঞাপিত করি। 
রাজা কহিলেন, হে মুনিবর, কিঞ্চিত কাল এস্থানে অপেক্ষা করুন, প্রাসাদ 
নির্মাণ ও তাহার মধ্যে বত্ববেদী প্রতিষ্ঠা কার্য সমাধা করিয়া আমিও আপ- 
নার সহিত ব্রহ্মার সকাশে গমন করিবু। ভারতবর্ষের সমুদয় রাজার সমবেত 
আন্মুকূল্যে অজভ্র অর্থব্যয়ে অতচ্চ প্রাসাদ নির্মিত হইলে, নারদ ও রাজা 

্রন্গার সকাশে গমন করিলেন। ব্রহ্ধা সমবেত দেবগণকে উদ্দেশ করিয়া 
বলিলেন আমার এক পরার্ধমানকাল ব্যাপিয়া এক সময়ে এই পুরুঘোতম 
ক্ষেত্রে ভগবান নীলকান্তি মণিষয় দেহ অবলগ্বন করিদ্না লীলা করিয়াছিলেন । 
এবং সম্প্রতি আমার দ্ধিতীয় পরার্্কালে তিনি পুনরায় দার মুত্তিতে তথা 
গ্রকটিত হইয়াছেন। ইন্জছারের প্রাসাথে প্রদুকে প্রতিঠিত করিবার জন্ত 
আমিও তথায় গমন কৰিব । তোমারও তথায়. গমন কর। এবং ছেৰ শতিষ্ঠার 
সাঙ্গত্রী সভার আহরগ করিছার- জন্য নৃপকি - ইঞজস্যর-অগ্রেইপাছন করদ। 


ভূভীয় অধ্যায় । ৪১ 


দেবগণ ইন্দ্রদায়ের সহিত ক্ষেত্রধামে আসিয়। নৃসিংহদেবকে নমস্কার করিলেন। 
ইতাবসরে নারপ আসিয়া উপস্থিত হইলেন । অনন্তর তাহার আদেশ মত নৃপতি 
ইনদস্ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার উপযোগী দ্রবারাজি যথাবিধি আয়োজন করিলেন। 
শিলী বিশ্বকর্মা তিন খানি সুন্নর রখ নির্মাণ করিলেন ; প্রথম খানি বাস্ুদেবের 
জন্য, উহা! গড়,র ধ্বজ চিহ্নিত; দ্বিতীয় খানি নুতদ্রাদে বীর, উহা! প্মধ্জ চিছ্িত 
ও তৃতীয় খানি বলভদ্রের,দর্প (তাল) ধ্বজ চিহ্নিত। যে দিবস হইতে প্রভূগণ 
এই রথে আগমন করিয়াছিলেন সেইদিন হইতে এই উৎসব রথযাত্রা বা 
গুিচা উৎসব নামে খাত হইয়। আসিতেছে। 

ইন্্র্যয়ের অন্তুপন্থিতি সময়ে গল নামে এক মহীপাল মাধব নাঁমে এক 
্লারুময়ী প্রতিমা মন্দির মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। ইন্ত্রদ্যুয় মন্দির পার্থ 
একটা ক্ষুদ্র মন্দির নিন্নাগ করাইয়া! মাধবকে তথায় স্থানাস্তরিত করিলেন। 
ইহাতে গলরাজ অতান্ত ক্রুদ্ধ হইলেন, কিন্তু যখন তিনি শুনিলেন যে ইন্ান় 
এই সুবৃহৎ মন্দিরটী নির্মাণ করাইয়া ব্রহ্মলোকে গমন করিয়াছিলেন এবং 
দেবাদিদেব জগন্নাথদেবের প্রতিষ্ঠার জন্য যখোচিত আয়োজন করিতেছেন 
তখন তিনি ইন্তরঘ্যুয়ের নিকট ক্ষম! প্রার্থনা করিলেন। ইন্ত্রদ্ার কহিলেন 
আমি তগবান জনার্দনকে প্রতিষ্টিত করিয়া যখন ব্রহ্মলৌকে গমন করিব তখন 
আপনি একাস্ত মনে এই জগৎপতির যথাবিধি সেবা! করিবেন। 

প্রতিষ্ঠার আয়োজন কাধ্য সম্পূর্ণ হইলে ত্রন্ষা স্বর্গ হইতে তথায় অবতীর্ণ 
হইলেন এবং জগন্নাথদেব, বলতদ্র, সুতদ্রা ও সুদর্শন চক্রকে রথে আনয়ন 
করিয়া স্তব সহকারে তাহার চরণে এই প্রার্থনা করিলেন, হে জগতের আধার 
আপনি কৃপা করিয়! এই প্রাসাদ মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হউন্‌ এবং সম্যক্‌ স্থিরতাবে 
অবস্থান করুন। তদনন্তর জগন্নীথদেবকে ন্বান করাইয়া বৈশাখ মাসে পুস্তা- 
যোগ-যুক্ত শুক্লাষ্টমী তিথিতে বৃহস্পতিবার এতিষ্ঠা কাধ্য সম্পন্ন করিলেন। 
রাজি ইশ্রদ্যুয় পৃজাদি দ্বারা পুরুষোত্তমকে প্রসন্ন করিয়া নারদ খষির 
সহিত ব্রন্মলোকে গমন করিলেন। 

ইন্্রছায় সত্যযুগের রাজ। কিন্তু কৃষ্ণবলরাম, দ্বাপর যুগের অবতার, এ 
অবস্থায় একটু অসামঞ্স্যের ভাব ন্বতঃই মনোমধ্যে উদিত হয়। কিন্ত মহাযহো 
পাধ্যায় শ্রীযুক্ত সদাশিব মিশ্র মহোদয় বলেন যে রামকৃষ্ণ প্রভৃতি নাম কেবল 


ঙ 


ং পুরী শ্ীর্ঘ। 


নরদেহধারী কুষ। বলরামের নাম নহে। ইহা ভগবানেরই নামান্তর মাত্র । 
কুষ্ণাবতারের বনুপূর্বে ত্রেতাযুগের তারক-মন্ত্রে কৃষ্ণনাম 'পরিদৃষ্ট হয়। 
দারুরপী মৃত্তিতরয়ঃ পুর্ণদ্ম, কৃষ্ণ পূর্ণাবতার ; সেইজন্য কুষ্ণাবতারের পর 
দারুরয়ের নাম কৃষ্ণ বলরাম, সুভদ্রা হইয়া থাকিবে। 

জগরলাথদেবের প্রকাশ সন্ধে নারদ পুরাণ, ব্রহ্ম পুরাণ, ও স্বন্দপুরাণাস্তর্গত 
উৎকল খণ্ড মধ্যে'যে বিবরণ লিখিত আছে তাহাদের মধ কিপুৎপরিমাণে 
পার্থক্য পরিলক্ষিত লইলেও মূলতঃ তাহাদের মধ্যে বিশেষ কোন অনৈকা 
ৃষ্টিগোচর হয় না। নারদ ও ত্রন্দপুরাণে বিশ্বাবস্ু সম্বন্ধে ও ইন্রদযুয়ের ব্রঙ্গলোক 
গমন ব্যাপারের কোনও উল্লেখ নাই। উক্ত পুরাণদ্বয়ের মতে রাজ ইন্দরদযয় 
কেবল বেদীমাত্র দর্শন করিয়াছিলেন, কারণ দেবৃত্তি যমরাজের প্রার্থনায় 
বন্লীমধ্যে প্রচ্ছন্ন অবস্থায় বিরাজমান ছিলেন। মহাঁতাঁরতের বনপর্কে লিখিত] 
আছে, পাগুবগণ এখানে আগমন করিয়া এই মহাবেদী দর্শন করিয়া ভাহার 
ছ্বব করিয়াছিলেন! 





গৌরাশিক বিবরণের উপর নানা অলঙ্কারে ভূষিত হইয়া সাধারণের 
অনোন্বটি সম্পাদনের উদ্দেশে শ্রীমুদ্তি সন্ধে উৎকল দেশে যে গল্প প্রচলিত 
আছে এবং যাহা অবলম্বন করিয়া উৎকল ভাষায় উৎকলীয় কবি মাগুনিয়া 
জ্াস ও শিশুরাম কৃত ক্ষেত্রপুরাণ ও দারুত্রন্দ রচিত হইয়াছে তাহা নিয়ে 
প্রদত্ত হইল।__ 

সত্যযুগে উজ্জয়িনী বা মালবদেশের অধিপতি রাজ। ইন্তরদ্ুয় নাদের নিকট 
মীলাচল পর্বতের কোনও স্থানে ভগবান স্বয়ং বিরাজমান আছেন অবগত 
হইয়া বিদ্যাগতি নামক জনৈক ত্রান্মপকে অনুসদ্ধানার্থ তথায় প্রেরণ করিয়া 
ছিলেন। বিদ্যাপতি নীবাচলে উপস্থিত হইয়া বসু নামক শবরের আবাসে 
উপস্থিত হইলেন, ওঁ নিযাদের ললিতা নায়ী একটী সুন্দরী অবিবাহিতা 
সুবতী দুহিতা ছিল। এতদিন উপযুক্ত গাত্রাভাবে বন্ু তাহার বিবাহ দিতে 


তীয় অধায়। ৪. 


সমর্থ হন নাই। সহস! বিদ্যাপতিকে আপন আবাসে উপস্থিত দেখিয়া 
তিনি ললিতা সহিত তাহার বিবাহ দিবার মনস্থ করিলেন। বিদ্যাপতি 
প্রথমে শবর-ছুহিতার পাগিগ্রহণে অসন্মত হইয়াছিলেন। কিন্তু বনু নানারূপ 
ভয় প্রদর্শন করিয়া অবশেষে ভীহাকে প্রস্তাবিত বিবাহ ব্যাপারে বাধ্য করিয়া- 
ছিলেন। বিবাহ সমাপনান্তে বিগ্তাপতি শ্বশুর গৃহে কিছুকাল বাস করিয়া- 
ছিলেন। বিগ্বাপতি দেখিতে পাইতেন বসু প্রত্যহ অতি প্রত্যুষে নিজ আবাস 
হইতে কোথায় চলিয়া যান'এবং মধ্যান্নকালে প্রত্যাবর্তন করেন। ললিতাকে 
জিজ্ঞাসা করিয়া তিনি তত্ধন্ধে কোন রহস্যই অবগত হইতে পারিলেন না। 
বনু প্রত্যহ পর্বতোপরি বিরাজিত জগন্নাথ নীলমাধবকে পুজা করিতে যান। 
যে উদ্দেশে তিনি প্রবাসী হইয়া আছেন তাহা সফল হইবে মনে করিয়া তাহার 
আনন্দের আর সীমা রহিল নাঁ। মধ্যাহনে বস্থু গৃহে প্রত্যাগমন করিলে 
বিদ্যাপতি নীলাচলে জগন্নাথদেবকে দর্শন করিবার (ুইচ্ছ। প্রকাশ করিলেন 
ফিন্তু,বন্তু (তাহাতে সম্মত হইলেন না, অবশেষে প্রিয়তমা কন্তা ললিতার€ 
নির্বন্ধান্থরোধে তাহাকে তথায় লইয়া যাইতে সম্মত হইলেন কিন্তু পাছে পথ. 
পরিচয়ে জামাতা স্বয়ং জগন্নাথ দর্শনে গমন করিতে পারেন, এই তয় করিয়া 
তাহার চক্ষু বন্ত্-্বারা আবদ্ধ করিয়। লইয়া চলিলেন। বুদ্ধিমতী ললিত গোপনে 
স্বামী হস্তে কতকগুলি তিল দিয়া (কাহারও মতে সর্ধপ) পিতার অগোচরে ইহা 
তাহাকে ছড়াইয়। ছড়াইয়া যাইতে বলিয়।ছিল্লেন এবং আরও বলিয়াছিলেন এই 
তিল হইতে গাছ জন্মিলে পরে হিনি স্বয়ং এ গাছ দেখিয়া রাস্তা চিনিয়া জগন্নাথ 
দর্শনে যাইতে পারিবেন । বন্ধু জগন্নাথদেবের নীলমাধব মূর্তির সম্মুখে উপস্থিত 
হইয়া রিগ্তাপতির টক্ষুর আবরণ উন্মোচন করিয়া দিলেন। অনস্তর বিস্তাপতি 
নীল প্রস্তরময় মনোজ্ঞ নীলমাধব মূর্তি স্বচক্ষে দর্শন করিয়া নিজ জন্ম সার্থক 
মনে করিলেন। বৃদ্ধ নিষাদ পুষ্প আনয়নার্থ অরণ্য মধ্যে প্রবেশ করিলে, 
বিগ্ভাপতি দেধিলেন একটী ভূষণ্ডী বায়স বৃক্ষ শাখা! হইতে নিকট কুণ্তে 
পতিত হইয়া বিষুটলোক গমন করিল।: এই কুণ্ডে সান করিলে তিনিও 
পাপমুক্ত হইয়! বিষুুলোক গন করিতে পারিবেন মনে করিয়া বিদ্য পতি 
কুণডাভিমুখে অগ্রসর হইলে এই আকাশবানী হইল যে (কাহারও মতে সেই 
তূষণতী কাকই চতুভুজ যুদ্টিত বলিলেন ) “এই কুণ্ডের নাম তৌহিণকু্। ইহাতে 


ঠ্. পুরী তীর্ঘ। 


জান করিলে মোক্ষলাভ করিবে, কিন্তু তুমি ধাহার কার্যে আগমন করিয়াছ 
তাহাকে যাইয়া সংবাদ প্রদান কর, নতুবা নরলোকে জগন্নাথদেবের প্রকাশ 
সন্ভবপর হইবে না” এই সময় পুজার উপযোগী পুষ্পাদি আহরণ করিয়া 
বনু তথায় উপস্থিত হইলেন এবং নীলমাধবের পুজা সমাপন করিয়া জামাতার 
চক্ষু পূর্ববৎ বস্ত্রাবৃত করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। 

তিল হইতে বৃক্ষ উৎপন্ন হইলে বিগ্যাপতি তদবলম্বনে প্রাপ্ত-পথ পরিচন্ব 
অবস্থায় একাকী নীলমাধবকে পুজা করিয়া আসিতেন এবং সেই স্থানটা 
বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়! রাখিলেন। কিছুকাল এইরূপে অতিবাহিত করিয়। 
সী ও শবণুরের সম্মতিক্রমে তিনি মালবদেশে প্রত্যাবর্তন করিলেন, এবং রাজা 
ইঞজদ্যু়কে শ্রীমুত্তি সম্থলিত তথ্য বিজ্ঞাপিত করিলেন। বৈষ্ণব প্রধান ইন্রদযুয় 
নীলমাধব দর্শনার্থে বিগ্ভাপতি সমভিব্যাহারে নীলাচল যাত্রা করিলেন, কিন্তু 
দুর্ভাগ্যক্রমে সেখানে উপস্থিত হইয়া তাহার দর্শন লাতে কৃতকার্ধ্য হইলেন না। 
সম্ভবতঃ বস্থ শবর দেবতাকে স্থানান্তরিত করিয়াছে মনে করিয়া রাজা তাহাকে 
ধরিয়া আনিতে আদেশ দিলেন। সেই সময় আকাশ বাণী হইল যে তত্ত- 
শবরের ইহাতে কোনও দৌষ নাই, তুমি আর আমাকে নীলমাধব মূর্তিতে 
দর্শন করিতে পাইবে না, আমি অতঃপর, জগন্নাথ মূর্ঘিতে, প্রকটিত 
হইব, তুমি মন্দির নির্মান করাইয়া ব্রন্গা দ্বারা আমাকে প্রতিষ্ঠিত, 
করিরে। 

রাজা বিশ্বকর্মাকে আহ্বান করিয়া মন্দিত্ নির্মাণ কার্ধ্য সমাধা কবরাইলেন ১, 
পরে দেব-বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার জগ্গ ব্রন্মাকে আনয়নার্থ ত্রিদিরে গমন করিলেন। 
ত্রঙ্গা তখন তপস্যায় সমাহিত ছিলেন » অনন্তর তাহার তপস্যা ভঙ্গে রাজা 

[ভাহাকে সঙ্গে লইয়া মর্তলোৌকে আগমন করিলেন। 

ইত্যবসরে মন্দির বালুক1 রাশির মধো প্রোধিত হইয়া যায়। কিয়ৎকাল' 
পরে গল নামক র্রাজ। মৃগয়া করিতে আসিলে তাহার অশ্বের অঙ্গ প্রোথিত. 
ন্দিরের শিখরস্থিত চক্রে সহসা গ্রতিহত হয়। কৌতুহল, বশ্বর্তা হইয়া রাজা 
সেই অসীম বানুকারাশি অপসারিত করাইলে, পুনরায় মন্দির উদ্ধার কার্য 
সম্প্্ন হইল, কিন্তু মন্দির মধ্যে কোনও বিগ্রহ মুঠির অস্তিত্ব নাই বুঝিয়া, তিনি; 
ভথায় মাধব মুত্ির পুতিষ্ঠ। করিয়াছিলেন । 


তৃতীয় অধ্যায়। ৪৫. 


অন্দিরের অধিকার উপলক্ষে মহারাজ ইন্ত্রছায়ের ও গল বাজার মধো 
গরম্পর বিবদৈ উপস্থিত হইলে, ব্রদ্গা তখন ভূষণ্ডি কাকও যে সকল * কৃর্ম 
মন্দির নির্দাণোদদেশে প্রস্তররাজ্জি বহন ব্যাপারে সহায়তা করিয়াছিল 
তাহাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করিলেন'। তাহারা ইন্দ্রদবায়ের অন্থকুলেই সাক্ষ্য 


পদান করিলে ব্রন্ধ! প্রস্তাবিত মন্দিরে উন্্রদ্যয়ের অধিকারই নির্ণয়, 


করিলেম।' 


সেই রাঝেই রাজার 'উপর জগন্নাথদেবের এই প্রত্যাদেশ হইল যে কল্য 


সমুদ্রের তীরে আমার দারুমুত্তির গ্রকট হইবে তাহা৷ আমার একান্ত ভক্ত বসু 
ভিন্ন অপর কেহ তুলিতে সমর্থ হইবে না, বন্ধু দ্বারা সেই দারুখণ্ড আনাইয়া 
পুনিপুণ স্ত্রধর বারা তাহাতে আমার মুর্তি নির্মাণ করাইয়া মন্দিয় মধ্যে উহার 
প্রতিষ্ঠা করিও ।' 

পরদিন রাজা সেই প্রস্তাবিত দারুখণ্ড আনাইলেন কিন্ত কোনও স্ত্রধরই 
তাহার উপর অস্ত্রের রেখা পর্ঘ্ত্ত অঙ্কিত করিতে পারিল না। অবশেষে 
ভগবান স্বয়ং বৃদ্ধ দৃত্রধরের বেশে তখায় জাগমন করিয়া দেবমূর্তি নির্মাণ 
করিতে চাহিলেন, এবং প্রকাশ করিলেন যে জামীকে তিন সপ্তাহ পর্য্যন্ত 
মন্দির অভ্যন্তরে রাখিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া দিবেন, এবং নির্দিষ্ট দিনেরমধ্যে 
যেন কেহ ছার উদঘাটন না করে, করিলে উদঘাটন সময় পর্যন্ত মূ্টিগলির 
যতদূর নির্মাণ কার্ধ্য হইয়া থাকিবে সেই অসম্পূর্ণ অবস্থাতেই তাহা থাকিয়া 
ফাইযে'। রাজ। সন্বষ্ট হইয়া! মনির মধ্যে বৃদ্ধকে আবদ্ধ রাখিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া, 
দিলেন। কয়েকদিন অভিবাহিত হওয়ার পর মন্দিরের বহির্দেশ হইতে অতান্তর' 
ভাগের কোনও রূপ শব্দ কর্ণগোচর' ন! হওয়ায় বৃদ্ধ হয়ত জীবিত. নাই মনে 
করিয়া রাজ! মনে মনে একান্ত সন্দিহান হষ্টয়া উঠলেন, এবং নির্দিষ্ট দিন' 
পর্যাস্ত অপেক্ষা করিতে না পারিয়া' অসহিষুচতা বশে সহসা মন্দিরের ঘবার 
উদবাটন করিয়া দেধিলেন স্ক্্ধর সেখামে নাই এবং যুন্গুলির নির্মাণ কার্ধা 
তখন ও পর্যযস্ত অসমাপ্ত ; জগন্নাথ ও বলরামের হত্তগুলি যেন মস্তক হতে 

রঙ “কৃর্ম মানক্ক পিঠরে। 
জানস্তি বাই পাথরে ।” 
হাগুনিয়। দাস। 














৪৬ পুরী তীর্থ । 


নির্গত এবং তাহাদের হস্তের গঠন পত্তনমাত্র হইয়াছে, সুভদ্রাদেবীর তাহা 
হয় নাই। 
«দেখিলে সিংহাসনে! পরে | 
বিজয়ে বউদ্ধ রূপরে | 
গদ অন্গুলি'নাহি হাত ।" 
শীদাক ব্রহ্ম জগন্নাথ ॥” 
(দারত্রন্ষ, ৫অ, ৩২1৩৩ গ্লোক 1), 
কেহ কেহ বলেন, ইন্দ্রায়ের প্রধান! মহিষী গুঙিচাদেবী বন্ধযাদশ। হইতে 
মুক্ত হইবার আশায় জগন্নাথদেবের মুখারবিন্দ সন্দর্শন জন্য একান্ত আকুল ও 
উৎনুক হওয়ায় রাজ। ইন্্রদ্যু় পত্বীর এঁকান্তিক আগ্রহাতিশয়ে নির্দিষ্ট সময় 
পূর্ণ হইবার পূর্বেই অসহিষুতাবশে মন্দিরের দ্বার সহসা উদঘাটিত করেন, সেই 
জন্যই যৃত্তিত্রয় এরূপ অসম্পূর্ণ রাখিয়া শুত্রধরবেশী নারায়ণ অস্তহিত হইয়া- 
ছিলেন। অনন্তর গভীর রজনীফোগে জগন্নাথদেব রাজাকে স্বপ্নে ঘর্শন দীন 
করিয়া বলিয়[ছিলেন। 
“মুই বউদ্ধ রূপ হই: 
কলি যুগরে থিবু রহি।, 
স্থবর্ণ হস্ত গোড় কথ্ধি 
গড়াহি দেব দণ্ড ধারি ॥” 
(মাগুনিয়! দাস।.)' . 
কলিমুগে আমি হস্ত পদ বিহীন বুদ্ধরূপে এখানে অবস্থান করিব, তুমি, 
নুবর্ণদ্বার।৷ আমার হস্ত পদ নির্মাণ করাইয়া দিও ।' 
অসম্পূর্ণ মুক্তি। 
রাজধি ইন্জছায় কত বাধা, কত বিপর্তি অতিক্রম করিয়া মালবদেশ হইতে, 
পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে আগমন করিয়া অভ্রতে্দী মন্দির নির্মাণ করাইয়া দিয়া- 
ছিলেন এবং ব্রহ্মাকে আনয়ন করিবার জন্য ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত গমন করিয়া 
তাহার যুগব্যাপী তপস্যাকাল পর্য্যন্ত অপেক্ষ! করিয়া, ঠাহাকে ব্রঙ্গলোক- 
হুইতে মর্ভুলোকে আনয়ন করিয়া শাহার প্রুততিষ্ঠ1 কার্ধ্য সম্পন্ন করিতে পারিয়া- 
ছিলেন, কিন্তু পঞ্গীর একান্ত জাগ্রহাতিশয্য ব্শতংই হউক বা. অগ্ত কোন" 


ভুতীয় অধ্যায় । ৪ 


কারণেই হউক, সামান্য একবিংশতি দিবসের বিলম্ব সহা করিতে অসহিষ্ু 
হইয়া তিনি যেমন্দিরের দ্বার নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই উদ্ঘাটন করাইয়া মসততরয় 
সম্পূর্ণ অবস্থায় রাখিবার কলস্ক তাজন হইয়াছিলেন, দেবকল্প রাজা ইন্জছায়ের 
সম্বন্ধে এইরূপ অসাযপ ও যুক্তিহীন ছাব মনে পোষণ করিলে তাহার গৌরবের 
লাঘব করা হয় মাত্র । 

পুরাণাদিতে জগন্নাথদেবের প্ররূপ অসম্পূর্ণ মুক্তির কোন উল্লেখ নাই বরং 
স্পাই লিখিত আছে জগন্নাথদেবের হস্তে শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম চিছু বিরাজিত, 
বলদেব গদা। মৃষল, চক্র ও বদ্চিহু ধারণ করিয়া আছেন, এবং লক্ষীদেবীর 
এক হান্তে বরপন্প ও অপর হস্তে জয় বিরাজিত। গঞ্চরশ শতাব্দীর শেষতাগ 
পর্্স্ত এইরূপ সম্পূর্ণ ৃত্তিই বিরাজমান ছিল বলিয়া প্রতীয়মান হয়। বিশ্বকোষ 
নামক প্রামাণাকো গ্রন্থের সম্পাদক বলেন যে, চৈতন্তদেব জগরাথদেবের 
চতুতূজ যুস্ি দর্শন করিয়াছিলেন, এবং তাহার পরে রচিত উৎকল তীর্থসমৃহের 
বিবরণপূর্ণ কপিল সংহিতা নামক গ্রন্থেও জীমূতির চতুভুজ যৃত্তির উল্লেখ আছে। 
জগন্নাথদেবের জীমৃর্তি হিন্দুধশ্্ বিদ্বেষী যবন হস্তে কলুষিত হইয়াছিল। 
হিন্দুকুলকলঙ্ক কাল! গাহাড় ১৫৬৮ খুঃ অন্দে জগন্নাদেবের আদি যুত্তি দগ্ধ 
করিয়াছিল। মাদল। পাঁজির মতান্থুসারে রামচন্দ্র দেবের সময় জগন্নাথদেবের 
নব কলেবর সংঘটিত হয়। অনুমান হয় যে কালাপাহাড়দ্ধ সেই যৃত্তির 
অন্থকরণ মতেই নব কলেবর গঠিত হইয়া থাকিবে। জগন্নাথদেবের 
বর্তমান অসম্পূর্ণ অপূর্ব মৃত্তি যে এ কারণ সন্ভৃত তাহা একটু চিন্তা করিয়া 
দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়। শ্তরীযৃর্তি দর্শন করিলে মনে হয় যেন 
বিশ্বসংসাক্টমির একমাত্র অধীশ্বর জগন্নাথদেব, তাহার নিজ ইচ্ছা অনুসারে জগৎ 
কাঁ্য পরিচালিত হয়, সুতরাং তাহার নিজের হস্তপদাদির প্রয়োজন নাই 
বলিয়! তাহার সন্তান আমাদিগকে হস্ত পদাদি যোগে সংসারের নিখিল কার্য 
সাধন করিতে নিযুক্ত করিয়াছেন এবং পক্ষাত্তরে নিজে হন্ত পদ বিহীন হইয়] 
চনত হুর্য্যোপম ছুটি বৃহৎ চক্ষু সহযোগে সংসারের অধীশ্বর স্বরূপ আমাদের 
কৃতকার্ধ্য সমূহ নিজেই পর্যবেক্ষণ করিতেছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে আমাদের কোন্‌ 
কার্ধ্যটা ভাল আর কোন্টাই বা! মন্দ তাহীর বিচার করিতেছেন। পৃজ্যপাদ মহা- 
মহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত সদাশিব মিশ্র কাব্যকঠ মহাশয় বলেন অধর্ববেদে দার 


৪8৮ পুরী তীর্থ। 


যৃত্তির উল্লেখ আছে; ওঁকার ত্রন্ম ;ভাব্য কর্তারা উহা! অকার উকার ও মকার 
যোগ দ্বারা যথাক্রমে ত্রহ্গা বিষ মহেশ্বর বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন। বেছে 
ওঁকার মূল মন্ত্রকে দেবতারূপে আবাহন করা হইয়াছে। জগন্লাখদেব ওকার 
মুত্তি। উঁকার ৃষ্থি নিরাকার বন্দর পূর্ণ বিরাট যৃত্তির পরিচায়ক কর চর গ বিহীন 
স্ইয়াছেন। ওঁকার ত্রিগুণাত্মক বলিয়া ত্রিযৃত্তি সংগঠিত হইয়াছে। উক্ত 
ওঁকাপ্পকে হিন্দুরা যন্ত্ররূপে নিষ্মাণ করিয়া অগ্টনা করেন। ন্দীলাপ্রি মহোদয় 
ঙ্থানতরগত প্রতিম। নির্াণ অধ্যায়ে লিখিত আছে যে জগন্নাথদেবের প্রতিমা 
চক্র যন্ত্রে, বলদেবের শঙ্ছ যন্ত্রে শ্তদ্রাদেবীর পদ্বযন্ত্রে ও সুদর্শন চক্র গদা যন্ত্রে 
শাঠিত। জগন্নাথদেবের যুত্তি তাস্কর বিস্তার অতি শৈশববস্থায় নির্শিত হইয়াছে 
বলিয়া মৃত্তি এরূপ অসম্পূর্ণ হইয়াছে। ভারতবর্ধের প্রাচীন পীঠ সকলে 
শিল্পবিদ্যার শৈশবাবস্থাব পরিচায়ক ফর-চরখ বিহীন অনেক দারুময় ও. প্রস্তর- 
ময় যৃত্তি দেখিতে পাওয়া যায়) ইহাও সম্পূর্ণ অসম্ভব নহে যে ভাঙ্কব বিদ্যা 
অতি শৈশব সময়েই জগন্নাথ দেবের শ্রীমৃর্তি আলিখিত হইয়াঁছিলেন এবং 
সেই আদিম মূর্তি বর্তমান কাল পর্যযত্ত বিরাজমান আছেন। জগন্নাথ মূর্তি 
যে অতি প্রাচীন কালের যৃ্তি সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। উক্ত মন্দির 
গান্তে কিন্তু অসংখ্য সর্বা্গসুন্দর মৃত্তি অঙ্কিত দেখিতে পাওয়া! যায়। সুতরাং 
সাহার নিজমৃত্তি যে কি কারণে অসম্পূর্ণ ও অপূরধ্ব তাহার নিশ্চয়ই ফোনও 
নিগুঢ় কারণ আছে। যাহা হউক শ্রীমতি যেরূুপই হউন না৷ কেন, ভক্তের 
প্রাণ সুদুর দেশ দেশাস্তর হইতে নানা বাধা বিপত্তি অতিক্রম করিয়া জীবন 
ুচ্ জ্ঞান করিয়া তাহার সেই বিশ্ব বিমোহন মুখারবিন্দ সন্দর্শন জন্য ডক্তি্ন,ত 
হৃদয়ে আগমন করেন, এবং ওঁকাররূপী দারযূত্ডি দর্শন করিয়। 

মনে মনে স্বর্গীয় আনন্দ উপতোগ করিয়া! নিজ নিজ জীবনকে ধন্ত ও কৃভার্থ 
জ্ঞান করিয়া থাকেন। সেই আনন্দ ও সেই প্রেম যে কি ঢুঅনির্বচনীয় 
ছুল্লভি সামগ্রী তাহা তক্তের প্রীণই অন্নৃতব করিতে সমর্থ, অন্তে নহে! 


বোঁধধর্মের দাবী । 


 পরসততববিৎ পণ্ডিত হষ্টার সাহেব এবং বঙগ-সুধীকুল-গৌরব ডাক্তার 
রাজেন্রলাল মি ও জক্ষপ্নকূমার দভ (প্রমুখ মহোদয়গণ জগন্লাথ সুভদ্রা ও 


তৃতীয় অধায়। 8৯, 


বলরাসের মৃক্তিত্য়কে বৌদ্ধ শান্ত *৫৭-গ্থৰ বুদ্ধ, ধর্ম ও শঙ্গের * রূপান্তর 
বলিয়া উল্লেখ কুরিয়াছেন এবং তীাহাদেন গত অবলম্বন করিয়া উড়িব্যা 
নিবাসী ৬প্যারিমোহন আচার্য তাহার ইতিহাসে লিখিয়াছেন £ 

“বৌদ্বঙ্ক মালমসলারু যে জগন্নাথ দেবন্কর স্যটি হই অছি এখিরে কোনসি 
সন্দেহ নাহি।” 

কিন্তু দারত্রন্ষের যুক্তিত্রয় এবং বৌদ্ধ যন্ত্র দেখিব! মাজই বুঝা যায় যে 
উতয়ের মধো আরুতি-গত সামান্য সাৃশ্ঠ মাত্রও নাই। বৌদ্ধ ধর্থের প্রচারের 
বভ পৃর্ব্বে যে অথর্ধব বেদ রচিত হইয়াছিল পে বন্বন্ধে মততেদ হইতে গায়েনা । 
উক্ত বেদে দারুমূর্তি সম্বন্ধে উল্লেখ আছে। জগয়াথদেবের রথখনাত্রীকে 
বুদ্ধদেবের দক্টোৎ্সবের অনুকরণ বলিয়া উল্লিখিত হয় কিন্তু বৌদ্ধধর্টের, 
বন পূর্ে ক্মরণাতীত কাল হইতে আমাদের দেশে রথযাত্র। প্রচলিত আছে, 
হার প্রমান আবশ্যক নাই। 

অক্ষয় বটকেও বুদ্ধগয়ার বোধিবৃক্ষের নিদর্শন বলিয়! উল্লেখ করা হয়। 
মহাভারতে অক্ষয় বটের উল্লেখ আছে এবং গয়া ও গ্রায়াগ ক্ষেতেও অক্ষয়বট 
বর্তমান আছে। কেবল পুরীর অক্ষয় বটটাফেই বোধিবৃক্ষের নিদর্শন বলা 
সমীচীন নহে। 

পুরীধামে মহাপ্রসাদ যে জাতিও ধর্ম নির্বিশেষে সেবিভ হয়! থাকে ইহা 
হইতে অনেকে সিদ্ধান্ত করেন যে পূর্বেবে এখানে বৌদ্দধর্্র প্রচলিদ্ক ছিল। ' 
উহা! অবশ্য অসম্ভব না হইতে পারে যে পূর্ব্বে এখানে বৌদ্ধধন্্র প্রগলিত ছিল, ? 
কিন্তু ভাহার পরে বিভিন্ন সম্প্রনায়ভুক্ত বৈষ্ণবগণের প্রভাবেই এখানে জাতী- 
যতাভাবে মূলতঃ শিথিশভা ঘটিয়। থাকিবে । অশোক প্রভৃতি যে যে বৌদ্ধ 
চক্রবস্তার অভাদয় হইয়াছিল ভ্রাহাদের তক্বাবধানে বৌদ্ধমতে জগন্লাথদেবের 
তর্চলাদির ব্াগার মাদলা পঞ্জিকাতে সম্পূর্ণবূপে লিখিত আছে? দেবতার 
পুঙ্গাদি কিয়ৎকাল ব্যাপিত্বা1 বৌদ্ধমতে অনুষ্টিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু পুরীর 
উনন্দর বগনই বৌন্ধঘতে প্রতিষ্ঠিত নহে। মহাপ্রপাছেল সেসন বাপারে 
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৫ পুরী তীর্থ। 


জাতিবর্ণ বিচার নাই। কেবল শ্রীমন্দিরে প্রধেশ বিষয়ে অনধিক্কারী কতকগুলি : 
অত্তযজ ও অন্পৃশ্ত জাতি ভিন্ন আর সকলেরই ্পৃষ্ট অন্ন ব্রাঙ্গণআদি সকল 
জাতিই অবাধে গ্রহণ করিতে গারেন। ভূবনেশ্বরেও এই রীতি প্রচলিত 
আছে। গঙ্গাজল নীচজাতি দারা স্পষ্ট হইলেও তাহার পবিব্রতার বিগ্তমানতা : 
পক্ষে কোন ব্যাঘাত ঘটে না । দেবাদি দেব জগন্নাথদেবের প্রসাদও সেইরূপ ৃ 
গবতঃই পবিত্র বিধায় অপরের স্পর্শ দোষ দুষ্ট হয় না। বৌদ্ধধর্ম গতাবেই 
ধে এরূপ হইয়াছে ইহা মনে করিবার কোনও কারণ নাই। জগন্নাথদেৰ 
আপামর সাধারণের দেবতা,তাহার নিকট সকলই সমান, তাহার পবিত্র ক্ষেঞ্জে 
ডাহা প্রসাদ তাহার সৃষ্ট ব্রাঙ্মণ ও চগ্ডাল একত্র বসিয়া ভোজন করিয়া 
পবিত্র হইবে ইহা বিচিত্র নহে! 


খুষঠীয় দাবী । 

এইস্থামে একটি হাস্যোদীপক কাহিনীর উল্লেখ ন! করিয়! থাকিতে পারা 
যায় না। একদ1 কোন কৃতবিগ্য খুষ্টধর্্মীবলম্বী বৃদ্ধ বলিয়াছিলেন যে আর্ধ্যগণ 
মধা প্রদেশ হইতে যখন চারিদিকে উপনিবেশ স্থাপন করেন, তখন খুীয় ওল্ 
টেস্টামেন্ট নামক ধর্ধণ পুণ্তক প্রচারিত ছিল। ওল্ড টেস্টামেন্ট পুস্তকে 
ষীশ্ু-ধষ্টের জন্ম ও তাহার ক্রুশোপরি মৃত্যু সম্বন্ধে তবিযদ্ধানী লিখিত ছিল। 
আর্ধযদিগের যে শাখা ভারতবর্ষে উপনিবেশ স্থাপন করিয়ছিলেন, তাহারা 
ওল্ড টেস্টামে্ট লিখিত ক্রুশের বিবরণ সম্যক অবগত ছিলেন এবং পরে 
সেই ক্রুশের অন্ুকরণেই পুরীধামে তাহারা জগন্নাথদেবের মূর্তি স্থাপিত 
করিয়াছিলেন । উক্ত যতের সমর্থনার্থ তিনি বলেন ভারতের অন্ত কোনগ 
দেবতা দার নিশ্মিত নহে। কেবল কাষ্ঠ নিশ্মিত করুশের আন্তকরণেই জগন্নাথ 
নত কাষ্ঠ নিম্মিত এবং তাহা দেখিতেও কুশের ন্যায়। যীতু-ুষ্টকে ত্ুশে 
স্থাপিত করিয়া চেলির কাপড় পরাইয়া এবং তীহার কপালে লিখিয়া 
মস্তকে কণ্টক মুকুট পরাইয়া পূর্ধ্বে ফেরুপ তাহাকে গালি বর্ষণ ও বেন 
গ্রহার করা হইয়াছিল, জগন্নাথদেবকেও লেইরূপ রথে স্থাপন করিবার পূর্বে 
তাহাকে চেলির কাপড় পরাইয়া তাহার কপালে লিখিয়া ও মাথায় কাটার মত 
এক প্রকার মুকুট পরাইয়া এবং কটিদেশ রক্জঙ্ারা আবদ্ধ করিয়। তাহাকে 
অকব্য ভাষায় গালি দেওয়া ও বেতর প্রজার করা হইয়া থাকে । 


তৃভীঃ এধ্যায়। ৫১ 

গুনা যায় এই বদ্ধটী পুব্র ব্রাক্ষণ বংশাবতংস ছিলেন পরে ভাগাচক্রে 

ুষ্টধন্ম অবলম্বন করেন। এই সকল বালকোচিত কাহিনী বাতুলের প্রলাপ 

বলিয়৷ অসার ও অসঙ্গত বোধে হাসিয়া উড়াইয়া দেওয়াই সঙ্গত। কোনরূপ 

সম্বন্ধ ন৷ থাকিলেও বড়লোকের সহিত সম্পর্ক স্থাপন প্রয়াস অনেকেরই স্বভাৰ, 

হিন্দুধর্মের পবিত্র বড় তীর্ঘ বিশেষের সহিত, সম্বন্ধ স্বপনের প্রয়াস ধর্ম বিশেষের 
পক্ষে বিচিঞ্জ নহে! 

জগন্নাথ মুগ্তির প্রতি অত্যাচার । 

(১) রাজ! শিবদেব বা৷ শোতনদেৰের রাঁজত্ধ সময়ে রক্ত বানু নামে এক- 
জন যবন পুরী আক্রমণ করেন। সংবাদ পাইয়াই শোভনদেব জগন্নাথ মৃত্তি ও 
রঙালঙ্কার সকল মধ্য প্রদেশস্থ স্লপুরের নিকট শোণপুরস্থ গোপল্লী 
নামক স্থানে একটী পাধাণময় পাত্রে রাখিয়া! মৃত্তিকা মধ্যে প্রোথিত করেন 
এবং স্থান নিরুপনার্থ সেই স্থানে একটী বটবৃক্ষ রোপণ করিয়াছিলেন। 
প্রায় দেড়শত বৎসর পরে মহারাজ যযাঁতি কেশরী কতকগুলি দৈবচিহ্ু 
ও অলৌকিক্ষ ঘটনা প্রতাবে প্রণোদিত হইয়া জগন্নথদেবের যুক্তি ও 
মন্দির অনুসন্ধান জন্য পুরীতে গমন করেন; তিনি শোনপুর পল্লী খনন 
করাইয়া দেবসৃত্তি উদ্ধার করিয়াছিলেন। রাজ ইন্্র্যা় নিগ্মিত মন্দির যবন 
হস্তে নষ্ট হইয়াছিল। যযাতি কেশরী সেই মন্দিরের অন্নবূপ নৃতন মন্দির 
নির্দাণ করাইয়া দেন। জগম্নলাথযুন্তি প্রোথিত অবস্থায় জীর্ণ হইয়া যাওয়ার 
নৃতন যৃত্তি নির্মাণ করাইয়া তিনি সেই মন্দিরে ঠাহার প্রতিষ্ঠা কার্য সম্পঃ 
করাইয়াছিলেন। তিনি জগন্নাথের পূর্বব পৃ্কদিগের উত্তরাধিকারীগণকে 
রতনপুর হইতে অনুসন্ধান করিয়া আনিয়া শ্রীমূত্তির পুজার জন্য নিয়োজিত 
করেন এবং পৃজা ও পাঠাদির বায় নির্বাহার্থে যথেষ্ট পরিমাণ ভূসম্পত্তি উৎসর্গ 
করেন। এইজন্য যযাতি কেশরী দ্বিতীয় ইন্তরছাত্র নামে খ্যাত হইয়া আছেন। 

(২) প্রতাপরুদ্রের রাজত্ব সময়ে পাঠানেরা কটক লুণ্ঠন করিয়া পুরীর 
দিকে অঞ্জন্থর হইতেছে শ্রবণ করিয়। পাগাগণ শ্রীমৃর্তি চিন্তাহুদের অপর পার্থ 
চড়েই গুহা নামে.পর্বত কন্দরে গোপন করিয়া রাখেন, পরে প্রজ্াপ রুদ্রের 
সহিত পাঠানগণের সন্ধি সস্থাপিত হইলে তিনি শ্রীমূডি আনিয়া পুনায় 
ষন্দিরে প্রতিষ্ঠা করেন। 


৫২ পুরী তীর্থ 


(৩) নরসিংহদেবের রাজত্ব সময়ে যুবরাজ খুবম (পরে সাঁহজাহান) 
যাজপুর পর্যান্ত অগ্রপরর হইলে, তিনি জগনাথদেবকে খুন্দার স্থানান্তরিত করেন; 


এবং যুবরাজ স্থানান্তরে গমন করিয়াছেন শ্রবণ কারয়। আৃত্তি পুনরায় মান্দিরে 


লইয়া যান। 

(8) আওরঙ্গজেব কাশীর ও'মথুলার দেব মন্দিরের ধ্বংস সাধন করিয়। 
জগন্নাথের মন্দির ধ্বংশ করিবার উদ্দেশে নবাব "ইকরাম খাকে আদেশ প্রদান 
করেন। খুর্দার তদানীন্তন রাজ দ্রবা সিংহ দেব একটা রাক্ষমযুত্তি, একটা চন্দ 
ৃত্তি ও দুইটা বহুযূলাবান হাঁরকখণ্ড বিজ্বাপুরে আওরঙ্গ জেবের নিকট প্রেরণ 
করিয়া সে যাত্রা কৌশলে দারুমূ্তি রক্ষা। করিয়াছিলেন। 

(€) পুরুষোত্তনদেবের রাজত্ব সময়ে মির্জা খুরম তদীয় রাঁজ্য আক্রমণ 
করিলে তিনি জগন্নাথমূর্রি কপিলেশ্বরপুবে স্থানান্তরিত করেন এবং খুরম 
গ্রতয।গমন করিলে পুনরায় তাহা আনয়ন করিয়াছিলেন। 

(৬) বঙ্গাধিপ নবাব সলিমানের সেনানায়ক হিন্দুধর্ম বিদ্বেষী নৃশংস 
কালাপাহাড় মন্দিরের ধ্বংশ সাধন করিতে আগমন করিতেছে অবশ করিয়া 
মন্দির রক্ষক পাণ্ডাগণ জীমু্ত চিন্কহদের নিকট পারিকুদ্‌ নামক স্থানে স্থানা- 

স্তরিত করেন, কিন্ত গাষগুগ্রকৃতি কাঁণাপাহাড় উহার সন্ধান অবগত হইয়া 

সেখান হইতে মৃত্তি আনাইঘা গঙ্গাতীরে লইদ্বা গিয়া দ্ধ করে। কথিত আছে 
সেই নৃশংস ব্যাপার সাধন সময়ে কালাপাহ।ড়ের হস্ত পদাদ্দি খসিয়া যায়, 
এবং তাহার ফণ স্বরূপ চরমে যন্ত্রণা ভোগ করিয়া যৃত্যুমুখে পতিত হয়। 
বিসার মহাস্তি নাষক জনৈক পরম ভক্ত কৌশনণ ক্রমে জগন্নাথদেবের চিতাবন্ধি 
হইতে অর্দাদগধ ্রীযুর্তিক উদ্ধার সাধন করির। কুজংএর ( এক্ষণে বর্ধমান রাজার 
সম্পত্তি) জনৈক খণ্ডাইতের হস্তে এদান করেন। রাজা রামচন্দ্রদেব 
কুং হইতে এই দগ্ধাবশেষ মুর্তর উদ্ধান সাধন করিয়া নিষকাষ্ঠে 
নৃতন যূর্তি নির্মাণ করাইয়া তাহার পুনর[ভিষেক কাঁধ্য যথাবিখি সম্পন্ন 
করাইয়াছিলেন। 

উড়িস্তার, নায়েব নাজিম (নায়েব সুবাদার) সুঙ্গাউদ্দিন মহম্মদ খার 
উত্তরাধিকারী মহল্মণ তকিথ। জগন্নাথ ছন্দিরের তত্বাবধানে হস্তার্পণ কৃরিবেন 
শ্রকণ করিয়া খুর্দার রাজা জগ্।থদেবকে চিন্কাপারস্থ একটী পাহাড়ের পর 


ভুভীয় অপায়? ৫৩ 


স্থানান্তরিত করেন এবং নষান মবসিদ কুশীখার শাসন সময়ে তাহাকে নজর 
দানে সন্তপ্ট ফা পগঞাথ বত পুৰীতে পুনরায় আনয়ন করেন। 
কালাপাহাড়। 

দাক্ষিলিং ডাকগাড়ীর মোকর্দমায় অভিযুক্ত বিখ্যাত ছূর্গাচরণ স্যানাল 
মহাশয়ের “বাঙ্গাল।র স।মািক ইতিহাষ” নামক পুস্তকে কালাপাহাড় সন্বস্ে 
এইরূপ লিখিত আছে £ 

উহার প্রক্নত নামক কালাট[দ বায়, পিত। নয়ন টা রায়, নিবাস বীর 
জাওন গ্রাম জেল। রাজগাহী ; অল্প বয়সে পিতবিয়োশ হওয়ায় ভিনি মাতামচ 
গৃহে লাশিত পালিত হন। কাগচাদ অতিশয় বুদ্ধিমান বলবান এবং সুন্দর 
পুরুষ ছিলেন, এবং মাতামহের নিকট বাঙ্গালা, পারসী ও সংস্কত শিখিয়! 
ছিলেন। [ঠনি শ্রীপুর গ্রাম নিবাসী রাধামোহন লাহিড়ীর দুই কন্যাকে বিবাহ 
করিন্াছিলেন। বিবাহের ছুই বত্সর পরে তিনি বাদ্‌সাহ সনিষ্পাদ কেরাদীর 
খানুগরহে গোঁ নগরের ফৌছদার নিযুক্ত হন। বাঁদসাহের পরমা সুন্দরী কন্তা 
ছুল।বী বিবি অষ্টপিকার ছ|দ হইতে কালাটাদ্কে দেখিয়াই মনে মনে তাহাকে 
আত্মসমপন করেন বাদঘাহ কাল।টাদের নিকট কন্যার বিবাহ প্রস্তাব 
করিলেন, কিন্তু গ্রথমভঃ নানা প্রকার প্রলোভন ও তয় প্রদর্শন করিয়াও যখন 
সম্মত করিতে প1রিলেন ন। তখন তাহাকে শুলে দিবার আদেশ প্রদান করি- 
লেন। ঘাতকগণ কাণ|চ।দকে বধ।ভূমিতে লইর়। গিয়াছে শ্রবণ করিয়া ছুলারী 
বিবি উন্মস্তার নায় সেখানে উপস্থিত হইর। কালাচা্কে আনিজন করিলেন, 
এবং ঘাতকগণকে বলিলেন, অগ্রে আমাকে হত্যা সাধন কর, পরে ইহাকে 
নিহত করিতে পারিবে। নবাবের নিকট সংবাদ পৌছিলে তিনি তথায় 
উপস্থিত হইলেন। ইতিমধ্যে কালাচাদ নবাব কন্যার অপূর্ব প্রেম ও সৌনদর্ষো 
বিমোহিত-হইয়া তাহাকে বিবাহ করিতে সম্মত হইলেন। বিবাহ ব্যাপার& 
সেইদিনেই যথাবিপি সম্পন্ন হইল। কালাটাদ সযাজচাত হইলেন বটে কিন্তু 
মাতাবু এঁকাস্তিক অনুরোধে যথাশাস্্র প্রায়শ্চিত্ত বিধান করিলেও হিন্দুসমাজ 
ভাহাকে প্রত্যাখান করিল। অনন্তর তিনি জগন্নাথক্ষেত্রে আদিয়। প্লেবতান্ব 
প্রসন্রত। লাতের জন্য যথাবিধি “ধন্টা' দিয্াছিলেন। কিন্তু তাহাতে জগন্নাথ 
দেবের কোনও প্রত্যাদেশ না হওয়ায় এবং গক্ষাস্তরে পাগু[গণ তাহার পরিচয় 


৫ পুরী তীর্থ। 


প্রাপ্ত হইয়া ক্তাহাকে মন্দির হইতে নিষ্ষাসিত করিয়া দেওয়ায়, লাঞ্ছিত ৪ 
বিতাড়িত কালাটাদ ক্রোধে অন্ধ হইয়া মহম্মদ কার্শলি নাম গ্রহণ করিয়া 
যুপলমান ধর্ম অবলম্বন করেন এবং হিন্দপর্শ লৌগ এবং দেবদেবী যৃর্ির নিপাত 
সাধন করিতে বন্ধ পরিকর হইলেন। গোঁড়দেশে প্রত্যাবর্তন করিয়া শ্বগুরের 
সমস্ত গৈন্ত সামন্ত সমতিব্যহারে তদানীন্তন উড়িস্আার রাজ! মুুন্দদেবকে যুদ্ধ 
নিহস্ক করিয়া তিনি উড়িয্ব। জয় করিয়াছিলেন। কালাপাহাড় জগন্নাথ বিগ্রহ 
দগ্ধ করিয়া বছু পাণডাকে মুসলমান ধর্ে দীক্ষিত করিয়াছিলেন । 

গৌঁড়, রা, মিথিলা, কামরূপ, আসাম, রঙগপুর, কাশী, গয্না, অযোধা! 
এভুতি স্থানের দেবমূর্তি সকল ধ্বংশ করিয়া কালাপাহাড় লক্ষ লক্ষ হিন্দুকে 
মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন! 

কাশীধাঘে অত্যাচার সময়ে জনৈক মুসলমান একট স্ত্রীলোকের উপর 
বলাৎকার করিয়াছিল। সেই স্ত্রীলোকটী কালাপাহাড়ের যাতুলানি, এবং 
তিনি যে কাশীধামে ছিলেন কালাগাহাড় তাহা অবগত ছিলেন না। তিনি 
রোদন করিতে করিতে কালাপাহাড়ের নিকট আত্ম পরিচয় প্রদান করিয়! 
স্তাহীকে বছু তিবস্কার করিয়। পরিশেষে আ'য্মহত্যা। করিয়।ছিলেন। কালাপাহাড় 
উক্ত ঘটনায় সহসা শুস্ভিত হইয়া তৎক্ষণাৎ অত্যাচার করিতে নিরত হইলেন। 
কাশীধামে কেদারেশ্বর লিঙ্গই একমাত্র অনাদি লিঙ্গ। উহা বাতীত আর 
সমস্ত লিজই কালাপাহাড়ের পরে প্রতিষ্টিত। উক্ত ঘটনার রাত্রেই কালাগাহাড় 
সহস| নিরুদ্দেশ হইয়া চলিয়া যান। কেহ বলেন তিনি মনের অনুতাপে সন্ন্যাসী 
হইয়াছিলেন, কেহ বলেন তিনি গঙ্গায় ঝাপ দিয়া ডুবিয়া মরিয়া ছিলেন। 
আবার কেহ বলেন, তিনি মহাদেবের অংশ ছিলেন এবং বিশ্বেশ্বরে লীন 
হইয়। অমস্তধামে প্রস্থিত হন। 

উড়িয্যার সামান্ত সামান্ত গ্রামস্থ দেবদেবী মৃষ্ঠি গুলির মধ্যে কোনটার হাত 
কোনটীর পা, কোনটীর বা মুখ ভগ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। জিজ্ঞাসা করিলেই 
সেবকগণ বলেন যে কালাগাহাড় কর্তৃকই এ্ররূপ হুইয়াছে। কালাপাহাড় 
থে সর্ধত্র গমন করিয়া দেবদেতী মৃততি ধংশ করিয়াছিলেন তাহা সম্ভবপর নছে। 
ন্ভবতঃ অস্তান্ত বিধর্মী এবং দুর প্তগণ কালাপাহাড়ের উড়িয়া আক্রমণ সময়ে 
ুষিধা বুষিয়া যে যেখানে পারিস্বাছিল সেই সেখানকার দেবদেৰী ধ্বংশ করিয়া 


তৃতীয় অধ্যায় ৫৫ 


বন্ধ অনঙ্কায আদি লুঠন করিয়া থাকিবে। কটক জেলার মাহাঙ্গা খানায় 
শুরেশ্বর গ্রামে মানিকেশ্বর লিঙ্গের অতুচ্চ কৃষ প্রস্তর নিশ্মিত স্দির ও 
সম্মুখস্থ মন্দিরের ছুর্গ| দেবীর সুন্দর প্রতিযৃত্তি এই সকল হিন্দুধর্ম বিদ্বেষীগণের 
হস্তে নষ্ট হইয়াছিল। কালাপাহাড় উড়িষ্যায় যেরূপ অত্যাচার করিয়াছিলেন 
আর কোথায়ও সেরূপ করেন নাই। নিয়লিধিত গ্রাম্য কবিতা পাঠে বুঝি'হ 
গার! যাইবে কালাপাহাড়ের অমানুষিক অত্যাচার ও নৃশংস কাহিনী উড়িস্ত। 
বাসী আজও বিশ্বত হইতে'পারে নাই £_ 

“আইলা কলাগাহাড়। 

তাঙ্গিলা লৌহার বাড় ॥ 

খাইল! মহানদী পানি। 

স্বর্ণ থালিরে হেড়া, পশস্তি মুকুন্দস্ক বাণী ॥” 


শিপ 


শ্ীত্রীঠজগন্নাথ দেবের মন্দির 
মন্দির নিশ্মাণ। 


বর্তমান মন্দির রাজ! অনিয়ন্ক তীমদেব ১১১৯ শকাব্দ পরমহংস বাঁজ- 
পেয়ীর তন্বাবধানে প্রায় ও কোটি মুদ্রা বায় করিয়া নির্মাণ করাইয়াছিলেন। 
বাজ। ইন্রদায় ব্রহ্মা ঘার! যে মন্দিরের প্রতিষ্ঠা করাইয়াছিলেন, যবনগণ 
কর্তৃক তাহ! নট হইলে, রাঙ্গা যযাতি কেশনী পুরাতন মন্দিরের অনুরূপ আর 
একটী নৃতন মন্দির নির্ঘাণ করাইয়া দেন। বর্ধমান মন্দির যে ১১১৯ শকাকে 
অনিয়ন্ধ ভীবদেব কর্তৃক নির্মিত হইয়াছিল সে সম্বন্ধে মন্দির গাত্রে একটী 
শিলালিপির বিদ্যমানতা| দেখিতে পাওয়া যায়। বছ পরিবর্তনের ঘাত প্রতিতাত 
লহ করার পর মন্দির বর্তধান আকার ধারণ করিয়াছে। যেস্থানে মন্দির 
সংস্থাপিত, তাহ। নীলগিরি বা নীলাচল বলিয়া অভিঠিত। নীলমার্ধব মৃক্ডি 
বিরাজমান থাকায় এই স্থানের নাম নীলাদ্রি হইয়াছে। মন্দিরুটী সদা 
নামক যষ্টিহন্ত পরিমিত স্তপ্রশন্ত রাজ পথের উপর অবস্থিত) এই পথে 
জগন্নাথদেবের রথযাত্র) উৎসব সম্পন্ন হয় এবং উহা। গুগ্ডিচাবাটী পর্যন্ত বিশ্যুন 


৫৬ পুরী তীর্থ 


তৃবনেশ্বরের মন্দির বৃদ্ধগয়ার মন্রির অপেক্ষা উচ্চ কিন্তু পৃলীষ মন্দির ভুবনে 
শ্বরের মন্দির অপেক্ষ। অনেস। উচ্চ। গয়ার বিষুঃপাদ পান্সের, মন্দির নয়ন 
গ্রীতিকর, কিন্তু জগনথদেবের মন্দির তাহা অপেক্ষাও সুন্দর । 


অরুণস্তস্ত। 


মন্দিরের সম্মুখেই বড় দাড়ের উপর একটী অষ্টবিংশহস্ত পরিমিত কষ 
প্রস্তর নিশ্িত স্তস্ত আছে। পূর্বের অরুণ স্তগটা বিপশ্মী তস্যে বিনষ্ট হইলে 
মহারাষ্্রীযগণের ত্রক্মচারি গুরু কোণার্কেন্ব মন্দিরের অরুণ স্তস্তটা আনয়ন করিক়্া 
এখানে স্থাপিত করেন। এই স্ত্রটী মাত্র একখানি প্রস্তরে নিম্মিত। এবিধ 
বিশাল স্তপ্ত মাজ একখানি প্রস্তরে নিদ্মিত, ইহা ভা্ষর বিবার পূর্ণ ও প্রকট 
নিদর্শন নহে কি? বর্তমান বিজ্ঞান উহার প্রোথন রহসা নির্ণঘ করিতে পারে 
নাই, সেইজন্যই কেহ কেছ বলেন উহা খণ্ড খণ্ড গ্রস্তরে গঠিত হইয়াছে । 
তদানীন্তন কালের গঠন উগাদান একূপ ছিল যে দেখিলেই মনে হয় ঘেন 
একথান৷ প্রস্তর উর্ধশির অবস্থায় দাঁড়াইয়া আছ্ছে। কথিত অ:চ্ছে নে অরুণস্তন্ত 
যত উচ্চ, জগন্নাথদেব যে বেদীর উপর বিবর্জিত আছেন সেও 
উচ্চতায় তদনুরূপ। 


পর দিটিও 


মন্দিরের চত্বর । 


অরুণন্তত্ত অতিক্রম করিয়াই মন্দিরের প্রাচীর ও পূর্ঘদিকের প্রবেশ হ্বার। 
হদ্দিবের চতু্দিকে ৪৫* হাত দীর্ঘ ও ৪৫৯ হস্ত প্রস্থ এবং ১৬ গত উচ্চ 
“্মুগনি” পাথরে নিন্মিত একটি প্রাটীর আছে, তাহার নাম মেঘনাদ ও 
ইহার ভিতরে আরও একটি প্রাচীর আছে। মন্দিরের প্রচার চার টি দ্বার। 
পূর্বদিকে, অরুণ স্তস্ভের দিকে বড় দীড়ের উপর যে দ্বার তাহার নাম সিংহ 
স্থার। উত্তরদিকের দ্বারে দুইটি হস্তী আছে বলিয়া তাহার নাম হস্ত'-দ্বার, 
দক্ষিণদিকের দ্বারে দুইটি অশ্ব আছে বলিয়া তাহার নাম অবস্থার এবং পশ্চিম 
দিকের দ্বারকে খঞ্জদ্বার বলে। এই দ্বারে কোনও মূ ই খিহদ্বারের 
ছুই পার্খে জয় ও বিজয়ের দুইটি যু্ি আছে! 

বাহিরের প্রাচীর ও ভিতরের প্রাণীরের মধাবর্তী স্থানকে বহিঃপ্রাঙ্ন 'ও 
ভিতরের প্রাচীর বেষ্টিত স্থানকে অন্তঃগ্রাঙ্গন বলা হয়। 


ড়তীষ অধায়। ৫৭ 


বহিঃপ্রা্গন। 

কপিলের, দেব মন্দিরের অনেক উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন, তাহার 
রাজত্বকালে মন্দিরের বহিবেষ্টন নিশ্শিত হয়। সিংহতার মন্দিরের প্রধান 
দ্বার, এই দ্বার দিয়] গ্রবেশ করিয়া! প্রথমেই দক্ষিণ পার্থ্ে পতিত গাবন 
নামক জগন্নাথ যৃত্ি। যে সকল নীচ জাতির পক্ষে মন্দির প্রবেশ নিষেধ 
আছে তাহারা এই জগন্নাথ যৃত্তি দর্শন করে । ইহার পরেই দ্বাবিংশ সংখ্যক 
সোপান শ্রেণী অতিক্রম করিয়া অভান্তরস্থ তোরণে উপনীত হইতে হয়। 
এই সি'ড়ীকে “ বাইস পৈঠা” বলে। উহা! যেখানে আবস্ত হইয়াছে তাহার 
বাষদিকে ৬কাশীধাম্র বিশ্বেশ্বর বিরাজমান আছেন এবং সোপানের উভয় 
গার্্ে জগন্নাথদেবের ভোগ, লাডড় দত্ততাঙ্গা মিঠাই প্রভৃতির আপণ শ্রেনী। 
তিতরের প্রাচীরের তোরণে প্রবেশ না করিয়। দক্ষিণদিকে উত্তরমুখে গমন 
করিলে সম্ুথেই আনন্দ বাজার। ইহাকে “্বর্থর” ও বলা হয়। এখানে 
জগন্লাথদেবের মহাপ্রসাদ্দ বিক্রয় হইয়| থাকে । তাহার পর চাহনি মণ্ডপ ও 
সানমঞ্চ (বা স্নান পীড়ি )। ন্ানমঞ্চে মান যাত্রার সঙ্গয় জগন্নাথদেবকে জান 
করাম হয় এবং চাহনি মণ্ডপ হইতে লক্গমীদেবী তাহা দর্শন করেন। ন্নানমঞ্চ 
রাজপথ হইতে উত্তমরূপ দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে । উত্তরদিকে হস্তীদ্বারের 
উতয় পার্থ ঈশানেশ্বর লোকনাথ ও শীতলাদেবীর যূর্ি বিরাজমান। শীতল 
দেবীর মন্দিরের সম্গুথে সোনাকৃপ নামক কৃপ আছে। এই কৃপ সর্বদাই বন্ধ 
করিয়া রাখা হয়, কেবল ন্বান যাত্রার সময় ইহা উদঘাটিত হইয়া থাকে। 
সোণার কলমে ১*৮ কলস জল লইয়া জগন্না্দেবকে স্নান করাইতে হয়। 
স্তীদ্ারের পশ্চিমদ্রিকে একটী দ্বিতল গৃহ আছে তাহার নাম বৈকুষ্ঠপুরী। 
শ্বান' যাত্রার পর প্রতিবৎসর এন্থানে জগন্লাথদেবের মৃষ্তি চিত্রিত হইয়া থাকে, 
এবং উহার পশ্চিমিকস্থ চতবরে প্রতি দ্বাদশ বর্ান্তে জগ্লাথদেবের নূতন 
কলেবর নির্মিত হইয়া থাকে। ইহার ভিতর দুইটী বেদী আছে তাহার 
একটীতে পুরাতন মৃষ্তি ও অপরটাতে নৃতন মূর্তি স্থাপিত হয়। বৈকুপুরীতে 
আর্টিকা বন্ধন হইয়া থাকে। ইহার পশ্চিমে মাধব নাট নামক স্থানে জগন্নাথদেবের 
পুরাতন কলেবর প্রোখিত করা হয়। পশ্চিমদিকে খঞ্জঘবারের পার্খে জগর়াথ- 
দেবের নূতন ধানসকুঠী নির্সিত হইয়াছে। এই স্থানে হনুমান ও সেতুবন্ধ রামেস্বর 


এ পুরী তীর্থ । 


আছেন। দক্ষিণদিকে অশ্বস্বারের পার্খে হনুমান.ও শিবলিক প্রতি আছেন, 
পূর্বদিকে অর্থাৎ অগ্নিকোণ হইতে “বাইস পৈঠার” মধাবন্ত স্থানে গঙ্গা যমুনা 
নামক কুপছঘয়, তাগার ঘর, নৃতন রন্ধনশালা, চুনাকুটা ঘর ও তেট মণ্ডপ 
আছে। গঙ্গ। ও যমুনা কুপের জল রন্ধনে ব্বন্ৃত হয়। বন্ধনশালায় এক 
একটী উননের উপর অনেকগুলি হা সাঞজাইয়। লক্ষ লক্ষ যাত্রীর রন্ধন কাধ্য 
'সম্পনন হইয়া থাকে | চুনাকুটা ঘরে চাউল প্রস্ততি চুর্ণ হয়। এবং ময়দা ঘরে 
ময়দা! পেশাই হয়। ভেট মণ্ডপে বথযাত্রার উত্সব অবসানে লক্ষমাদেবা 
জগনাখদেবের গ্রত্যাগমনের অপেক্ষা করিতে থাকেন। রন্ধনশাল। হইতে 
ভিতরের প্রাঙ্গণে অবস্থিত ভোগ-মন্দিরে ভোগ লইয়া যাইবার জন্ত একটী 
আচ্ছাদন বুক্ত পথ আছে। 


অন্ত প্রাজন। 


পুরুষোত্ধম দেবের সময় অন্তবেষ্টন বা কুমিবেড় অর্থাৎ তিতরের বেড়, 
নুতৃন্বগে নিন্মিত হয়। “বাইস পৈঠার” উপপিততাগেই ভিতরের প্রাচীরের 
তোরণ পার হইয়া ভিতরের প্রাঙ্গণে যাইলে বামদিকেই ভোগ আনয়ন 
করিবার পথ। জগন্লাথদেবের মন্দির পূর্ব পশ্চিমে বিস্তৃত এবং (১) ভোগ- 
অন্দির (২) নাটমন্দির (৩) জগমোহন, মোহন/ৰা দর্শন মন্দির ও (৪) বড় দেউল 
বা পীঠস্থান এই চারিভাগে বিতক্ত। ভোগ মন্দিরের কেবল পশ্চিমদ্দিক 
অর্থাৎ জগন্নারযূত্ডির দিকটী উনুক্ত অবস্থায় থাকে । নাটমন্দিরে দেবদাসীগণ 
কীর্তন করেন। জগমোহন হইতে দর্শক মণ্ডলী দেব দর্শন করেন। নাট 
মন্দিরের শেষ প্রান্তে ছুটী কাষ্ঠ-নিশ্মিত রেলিং সংলগ্ন আছে। সেখান হইতে 
যাত্রীগণ নগ্রপদ্ধে জগন্নাথ দর্শন করেন । ইহাকে ধুলাপায় দর্শন বা! “ঝাঁকি দর্শন” 
কছে। ভোগ মান্দরের সম্মুখ ভাগে গরুড়ন্তস্ভ বিদ্ধমান আছে। এখানে 
প্রণাম করিতে হয়। 

জগগ্লাথদেবের মন্দিরকে বড় দেউল কহে। মন্দিরের ভিতর ১৬ ফুট 
্বী্ঘ,১৩ কুট প্রস্থ ও ৪ ফুট উচ্চ কৃষ্ণ প্রস্তর নির্মিত রপ্ববেদীর (মনিকোঠার) উপরে 
গঁকারকূপী জগন্লাথদেব সুতা বলভদ্র ও সুদর্শন চক্র সহ বিরাজমান আছেন। 
নীলাদি যহোদয়ের মতে পরিমাণে বলভড্র ৮৫ ঘৰ, জগন্লাথদেব ৮৪ যৰ এবং 
সুতা ৫২ যব। জগন্লাধদেবের চকু সম্পূর্ণ গোলাকার কিন্তু বলতঙরদেবের 
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চক্ষু বাদামাকর। আকুত্তিগত আরও- অনেক: পার্থক্য জাছে। বলভদ্ত্রকে. 
স্থানীয় লোক বড় ঠা্কুৰ বলেন। জগন্নাথদেবের - পার্শ্েরজতময়ী সরন্বন্তী_ 
( মতাস্তরে সতাভামা )ন্বর্ণমযী লক্মমূত্তি এবং মাধবনৃ্ি আছেন,ইহাই সপ্ত শ্রীমতি 
রথযাত্রা উপলক্ষে যখন সুদর্শন, জগন্নাথদেব, সুভদ্রা ও বলভন্রদেব - গুপডিচা] . 
মন্দিরে আসিয়া অবস্থান করেন, তখন সত্যতামা, লক্ষ্মী ও মাধবদূর্তির পৃজা ও 
ভোগ'হয়। প্রদক্ষিণ করিবার জন্ত' রত্ববেদীর চতুর্দিকে একটী অগ্রশত্থ পথ 
আছে। এই বত্ববেদীর অভান্তরে লক্ষ শালগ্রাম শিলা আছেন। কথিত আছে, 
কাণাপাহাড় যে মূর্তি দগ্ধ করিয়াছিবেন তাহার দগ্ধাবশেষ রত্ববেদীতে সমাহিত 
আছে। উৎকলখণ্ডে লিখিত আছে, ভগবানের - অস্ত বেদীটি-পুণ্য জনক বলিয়া. 
স্তাহাকে দেবতারা. বাঞ্থ|! করেন। এইস্বানে- ধাহার! বাস করেন-ভাহার] 
সকলেই তগবানরূপ দর্শন করেন। এই সপ্তবেদী বিষুঃর হৃদয় শ্বরূপ এবং ইহার 
জন্য গৌরী, মঙ্গলা, বিষলা, সর্বমজলা, অর্ধাশনী,'লম্বা। কালরাত্রি মরীচিক1 ও 
চগ্ুন্নগী নারী অষ্টপ্রকার যুত্তি- ধারপ করিয়া অষ্টদিকে সংস্থিতা আছেন।. 
অষ্মৃততির দর্শন ও কীর্ডন করিলে সকল পাপ ক্ষয় ও অঙ্থমেধ বের ফল লাত 
হুয়। রুদ্রাণীর অষ্টপ্রকার তেদ দর্শন করিয়া রুদ্রও আত্মাকে অষ্টধা, তের - 
করিয়া কপাল মোচন, কাম, ক্ষেত্রপাল। যমেশ্বর, মার্কপ্ডশ্বর, বিশ্বেশ্বর, নীলকণ্ঠ 
ও বটেশ্বর নামে অবস্থিতি করিতেছেন। 

জগন্নাথদেবের শ্তীমুত্তি অপেক্ষা তাঁহার রক্রবেদীই: প্রক্কত সিমপঠ। 
জগল্লাথদেব ইন্ত্রছায় রাজাকে বলিয়াছিলেন “তোমার মলির ভূমিসাৎ হইচল 
আমি এইস্বান কখনও পরিত্যাগ করিব না। গরে ঘদি কেছ আমার:মন্দির 
প্রস্বত করিয়া! দেয় তাহাও তোমার” কীি স্বরূপ গণ্য হইবে। এবং তোমার 
প্রতি শ্লীতি বশতঃ আমি সেই মন্দিরে অবস্থিতি করিব, জাধি তোমাকে 
ঝিসত্া করিয়া বলতেছি, তোমার মন্দির, তৃমিসাৎ হইলেও আমি এইস্থান 
কখনই ত্যাগ করিব না।" 

মন্দিরেকর চতুর্দিকে নিয়লিধিত'দেব € দেবীযৃত্তি সহ বিরাজিত'আছেন। 
জগ্জিকোণে-চতুতুজ সত্যনারায়ণ, তৎপশ্চিমে রাধাকৃষ, তৎগশ্চিষে নারায়ণের 
অংশ. স্বরূণা: অক্ষয়বট, তৎপূর্বের বটবৃক্ষ। অক্ষয়বটের দক্ষিণদিকে গণেশ, যূষে 
যঙ্গলা। বায়ুকোণে মার্কগেশর,ও পারে ইল্ানী, বটবৃঙ্গ সংখ্যায় দু্টা,গার্ডাগণ' 


টি পুরী তীর্ঘ। 


বলেন উহার মধ্যে ফেটা অপেক্ষারত বৃহতর সৈটি অক্গয়বট ও অপরটা উহার 
যূল হইতে উৎপন্। ইহার তলে বন্ধ্যানারী অঞ্চল বিস্তৃত করিয়া উপবিষ্ট 
থাকেন? যদি বৃক্ষ হইতে ফল পতিত হয় তবে পুত্র লাভ অবস্থস্তাবী, পত্রাদি 
পড়িলে কন্ঠা জন্মে এবং কিছু না! পড়িলে অদৃষ্টে পুএ কন্ঠা। নাই বুঝিতে হইবে। 
উৎকলথণ্ডে লিখিত আছে এই বটরৃক্ষটি ভগবানের বিরাট দেহ। মহা গ্রলয়ের 
প্রবল বায়ুতেও ইহার শাখাটিও কম্পিত হয় নাই। এই বৃক্ষের ছায়া স্পর্শে 
্রহ্বহত্যা গনিত পাপরাশি সমূলে বিনষ্ট হয়। বটরুঞ্ণটি অতি ক্ষুতমুত্ি; 
মার্কঙের প্রলয়কালে উহার কুক্ষিদেশে। প্রবেশ করিয়াছিলেন। 

ইহার পর অঙ্বস্বার, তৎপশ্চিমে স্রধ্যদেব তৎপশ্চিমে ক্ষেত্রপাঁল, তৎপশ্চিমে 
যুক্তিমণ্ডগ । এখানে শন্কর মঠ প্রভৃতির সন্লযামীগণ এবং স্রাক্মণ মণ্ডলী উপবেশন 
ফরেন, অন্ত কাহারও সেখানে গমন করিবার অধিকার নাই ; এখানে শাস্ত্রীয় 
কথার আলোচনা এবং স্বতি বিষয়ক ব্যবহার শাঙ্্রের মীমাংসা ও সিদ্ধান্ত 
হইয়া থাকে। তৎপশ্চিমে লাকী, নৃসিংহ, তৎগশ্চিমে সিদ্ধিদাতা গণেশ ও 
ভৎপার্থ্ে রৌহিণ কুণ্ড ও চতুভূ্জ কাক। রৌহিণ কুণ্ডে এখন জল নাই। 
উৎকলখণ্ডে লিধিত আছে ইহার জল গ্রলয়্ কালে বন্ধিত হইয়া এই স্থানেই 
লীন হয় ঘলিয়াই ইহার নাম রৌহিণ তীর্ঘ। এই কুণ্ডের পবিত্র সলিলে 
অবগাহন করিয়াই ভূষণ বাযস-রাজ বিষুন্ব লাভ করিয়াছিল। রৌহিণ 
কুপণ্ডের পশ্চিম বিমলাদেবী | বিমলাদেবীর মন্দিরের চন্্রাতপটী নানাবিধ 
শিল্প কার্য; পরিপূর্ণ। মৎস্য পুরাণে লিখিত আছে যে “গয়ায়াং মঙ্গলানাম 
বিষল। পুরুযোত্তমে” | -গয়ায় ষে মঙগলাগৌরীদেবী আছেন পুরীতে তিনিই 
খিমলাদেবী নামে আধ্যাত। ৬শারদীয় পৃজ। উপলক্ষে বিমলাদেবীর মন্দিরে 
ছাগ বলি হয়। বিমলাদেবীর দক্ষিণে ভাণ্ডার গৃহ, উত্তরে গোপরাজনন্দ, 
ভাহার উত্তরে কৃষ্ণবলরাষের গোর্ঠলীলা, তুত্তরে ভাগু-গণেশ। | 

ইহার পর খঞ্জঘার, তদৃত্তরে মাধলচোর, তছুত্তরে গোপীনাধ, তদৃভরে 
সরস্বতী, তছুততরে, লীলমাধব, তদুততরে লক্ষী, ভদ্রকালী, ও স্থরধানারায়ণ 
তৎপূর্বের সুর্ধযদেক; তৎপূর্বে গাভালেশ্বর মহাদেব ও তৎপার্খে বলিরাজা ৷ 


ইহার পরে হত্তীহার । বড় মন্দিরের নৈষ্কাত কোণে একটা গড়ের গালে 
থে পরিমাণে সিদ্দুর সংলিগ্ জকিমণ , ১৬৬৩ পাশ 


তৃতীয় অধ্যায়। ঙ$ 


করণ করিয়া হাত্রীগণকে বুঝাইয়া দেল যে জগন্লাথদেব একাদশী বাৰিযা 
রাখিয়াছেন ; সরল হ্ৃদয়া সধবা বাঙ্গালী রমণীগণকে এইরূপে তাহারা 
প্রতারিত করিয়া তাহাদের নিকট হইতে যথেষ্ট অর্থ উপার্জন করিয়া থাকে । 


নিতা পুজা ও ভোগ। 


নিতাপুজা ও ভোগের ন্যায় জগন্নাথদেবের ব্রঙ্গোত্তর সম্পত্তি ও পূজার 
আয় হইতে নির্ধ্বাহ হইয়া থাকে । মন্দিরের ভিতরেই ধান্ত কোঠা, ভাগার। 
বন্ধনশালা গ্রতীতি সমস্ত বিদ্যমান আছে। ভোগের জন্য বিলাতি আনু, 
কুমড়া, কপি প্রস্থতি কধনই ব্যবহৃত হয় না। পাগাগণ রন্ধন ও 
তোগ লইয়া! যাইবার সময় যুখমণ্ডল বন্ত্রাৰৃত করিয়া রাখেন। প্রত্যেক 
.তোগের সময় মন্দিরের দ্বার বন্ধ হয় এবং নাট মন্দিরে নৃতা গীত হয়। ভোগ 
ছুই রকমের হয়, মন্দির বা রাজবাড়ী হইতে যে ভোগ দেওয়া হয় তাহাকে 
কোট ভোগ বলে এবং মঠ হইতে বা যাক্সীগণ কর্তৃক যে ভোগ প্রদত্ত হয় 
তাহাকে ছত্র ভোগ বলে। ভোগের বিক্রয় লঙ্ধ অর্থ হইতে যে আয্ন হয় তাহা 
রাজার নামে জমা হইয়া থাকে । 

প্রত্যহ অতি প্রত্যুষে জনৈক গাণ্ড! মন্দিয়ের হবার রোধ ব্যাপার'বিশেষরূপ 
পরীক্ষা করিয়া, তাহা কাহারও কর্তৃক কোনরূপে উদঘ।টিত হয্স নাই বুঝিয়া 
স্ধবে তাহার দ্বায়োদঘাটনের আদেশ প্রদান করিয়া থাকেন। | 

(১) গ্রাতঃকালে ছুন্দুভিধ্বনি আরতি দ্বারা জাগরণ, দত্ত ধাবন জন্ত 
স্তকান্ঠ প্রদান ও বন্ত্র পরিধান শেষ হইলে, বাল্যভোগ (ৰালভোগ বা 
সকালধূপো! ) হর ' উ্থাতে ক্ষীর, ননি, দধি ও নারিকেল দেওয়া হয়। 

(২) পূর্বাহ্ন তোগ দশটার সময় হয় ইহাতে খিচুড়ি ও পিঠ। দেওয়া হয়। 

(৩) মধ্যাহ্ব ভোগ (দুপার ধুগো ) ১২ টার সময় হয়। ইহাতে অন্্ 

ব্পরন(দি এত হইও। থাকে। অনগ্তর অপরাহ্ন ৪টা পর্যন্ত মন্দিরের কি... 
বন্ধ থাকে। দেবের “পড়” অর্থাৎ দিবা নিদ্তা হয়। 

(৪) সন্ধ্যা ভোগ (বা সন্ধ্যা ধূপো) ইহাতে খাজা, গ্জা, মতিচুর 
গাস্তাতাত এছ্ৃতি দেওয়। হয়। | 

(8) নৈশ তোগ বা বড় শৃঙ্গার রজনীযোগে সম্পন্ন হইয়া ধাকে। 


২ পুরী তীর্থ 


প্রথমেই গীত গোবিন্দ তাছাতে অধীত হয়। নানাবিধ দ্রব্যাদি সে সময়ে 
প্রদত্ত হইয়া থাকে এবং রাজধাটী হইতে “গোপাল বল্পভ” নামক মিষ্টায় তোগ 
আসিয়া থাকে । ইহার পরে দেব দাসীগণের গীত হয়। অবশেষে রাত 
পঁছড় জন্য দরজ। বন্ধ হয়। | 

মঙ্গল আরতি সন্ধ্যা আরতি ও ধূপত্রয়ের শেষ হইলে সমস্ত যাত্রী ও 
স্থানীয় বাকিগণ জগন্লাথদেবের সমীপে গমন, করিয়া অবাধে দর্শন করিতে 
গারেন, ইহাকে “সাহান মেলা” ৰা সাধারণ মেল! বলে। 

জগন্লাথদেৰ সববন্ধে সাধারণ দৈনিক বিধি লিখিত হইল। ইহা ব্যতীত 
জার যে সকল বিধি তথায় নিত্য অনুষ্ঠিত হয় তাহা যাদলা পাঞ্জির সাহায়্য 
ব্যতীত সেবকগণ পর্ধ্স্ত ও সম্যকরূগে পরিজাত নছে। 


মহাপ্রসাদ। 


শরীক্ষেত্রে আগমন করিয়া তীর্ঘযাত্রীগণের নৃতন চুল্লী জালিয়! অগ্লাদিপাক- 
করা নিষেধ। জগন্নাথদেবের প্রসাদ আনন্দবাজার নামক স্থানে বিক্রীত 
হইয়া থাকে। যুটের! প্রসাদ মাথায় করিয়া লইয়া যায় এবং সেই প্রসাদ 
চণ্তাল পর্যন্ত ব্রাহ্মণের ধুখে তুলিয়া দিতে পারে। উৎকলখণ্ডে লিখিত্ত আছে 
যে, প্রসাদ পাকের জন্ত বু লোক নিযুক্ত আছে বটে কিন্তু স্বয়ং লক্্মীদেবী 
অন্ন পাক করিম়। থাকেন এবং স্বয়ং নারায়ণ তাহা তোজন করেন । এই প্রসাদ 
তক্তিস্নকারে শিরে ধারণ করিলে পাপরাশি বিনষ্ট হয়। দেবগণ মনুষ্য দেহ 
ধারণ করিয়া এই মহাপ্রসাদ তক্ষণ করেন। এই নিবেদিতার হরির অপর ঘুর্গির 
স্বরূপ, সুতরাং পবিত্রতা জনক ও যুক্তিপ্রদ। পুরুযোত্তষ ক্ষেত্রে গাচকগণের 
সংস্পর্শ জন্ত কোনও দোষ সঞ্চার হয় না। ক্ষারণ কমলার সান্নিধ্য বশতঃ. 
ভাছায়! সকলেই গুচি হইয়া থাকে। বিধবা, ব্রত ও দীক্ষিত মানবগণও 
হনাগ্রসা ভক্ষণে পবিজ্র হইয় থাকেন। উহা ভক্ষণ করিলে সর্ববরোগ শাস্তি, 
পুত্র পৌন্র বৃদ্ধি, দারিত্র নাশ, দীর্ঘায়ু ও সম্পত্তি লাত হইয়া থাকে, বলিয়া! এ 
বহাগ্রসাঘ সরধশ্রেষ্ঠ। তক্ত যাল্রন্থে লিখিত আছে দেবী বলিতেছেন ' 
শভ্ীপুরুযোস্তষে জামি লা! করি বাসে। বিষলারূপেতে কেবল প্রসাদের 
'জাশে।” হহাপ্রলাদ বছদিনের পর্মাহিত বা অজিল্াস »্ স৯্-- ১ 


তৃতীয় অধ্যায় ৬৩ 


পর্বপাপ দরবিলীন হয়। কধিত জাছে যেকোনও লোক মহাপগ্রপাদ অবজ্ঞা 
করিয়াছিল বলিয়। তাহার হন্ত-পদ খপিরা গিয়াছিল। পরে বহুদিন অশেব কষ্ট 
ভোগ করিয়া একদা সে ক্ষুধায় একান্ত কাতর হইয়! কুস্ুর মুখ তরষ্ট প্রসাদ 
ভোজন করিয়াছি তাহাতে জগগ্লাথদেব অনুগ্রহ করিয়া তাহাকে হস্ত-পদাদি' 
প্রদান করিয়াছিলেন । | 

রাজা প্রতাপরুত্রের রাজত্বকালে চৈতন্তদেব শ্রীক্ষে্রধামে আগমন করিয়া 
অনেক নূতন উৎসবের প্রবর্তন করেন। মহাপ্রসাদের প্রাধান্যও ঠিক & 
সময়ে প্রতিষ্ঠিত হয়। চৈতন্তদ্ধেব বাজার সতাপগ্ডিত বাস্বদেব সার্ববতৌমকে 
মস্থাপ্রসা্দ আহ্বার করাইয়াছিলেন এবং সেই সময় হইতে মহাপ্রসাদের 
যাহাত্মা উত্তরোত্বর ততুদ্ধিকে উদ্দেঘাধিত হইয়াছিল। 

মহাপ্রসাদকে সাধারণ অন্ন স্বরূপ গণ্য করিলে নরক বাস সঙ্ঘটিত হুইয়] 
খাকে। জনসাধারণের ধারণা এই যে মহাপ্রসাদ অবজ্ঞ। করিলে স্বন্ধদেশ 
কাঠিন্যভাব ধারণ করে। শুল্ক মহাগ্রসাগ বাজারে বিক্রীত হইয়া থাকে, এবং 
বিদেশীয়গণ তাহা ক্রয় করিয়া স্বস্বদেশে লইয়া যায়। এখানে জাতিতেদ ন? 
থাকায় নীজাতি স্পর্শ করিলে উহা অপবিজ্র হয় না। এই জন্যই কেহ কেহ 
ভ্রমে পতিত হইয়াছেন যে এখানে এক সময়ে বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত ছিল। 
বৌদ্ধধর্মাবলম্বীগণের মধ্যেও যে জাতিতেদ ছিলনা এমত নহে । * 119৩ 
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7৩৫, 2০. বহুকাল পূর্ব হইতে শবরগণ জগন্নাথের ভোগ প্রশ্থত করিত। 
পরে ইহাদিগকেই যজোপবীত দিয়া “বলভদ্র” গোত্রীয় শত্বর ব্রাঙ্গণ করা 
হইয়াছিল। পুরুযোত্মে একাদশী দেবীকে বন্ধন করিয়া রাখ! হইয়াছে, 
বিধবাগণকে একাদশী দিনে অনশনে থাকিতে হয় না। বিষ্পুরাপ ভাগবৎ- 
পুরাণ, ভবিস্তপুরাণ, বরাহপুরাণ' ব্রঙ্গবৈবর্তপুরাণ, ব্রহ্ষপুরাণ ও স্বন্দপুরাণ 
প্রভৃতি গ্রন্থে মহাপ্রসাদ সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ বিবৃত জাছে। 


জগম্নাথদেবের বেশ। 


প্রাতংকালে মঙ্গল আরতি বেশ, জপরাছে প্রহর বেশ, ও সন্ধ্যারপর়ে 
বড় শৃ্গার ধেশ হয়। ইহা তিশ্ল আরাম বেশ, বৃদ্ধ বেশ, বামন বেশ প্রস্ৃতি 
আনেক বিভিন্ন প্রকারের বেশ ও আছে ল্ান বাআর দিনে জগন্লাথদেবের 


৬৪ পুরী তীর্ঘ। 


গণপতি বেশ হয়! বঘুনাথ বেশ দেখিলে দর্শককে নখে গর্বিত বা দুঃখে 
অতিতৃত হইতে হয় ন|| নৃগিংহ বেশ দেখিলে মহাপাপীয় গর্ব ও খর্ব হয়, 
এবং চদ্দন যাত্রা বেশ দর্শন করিলে নির্বাণ মুক্তিলাভ হইয়া থাকে। কার্তিক 
পুরিমার জগন্নাথদেবকে ব্বর্ণনিগ্মিত হস্ত-পদ্র পরাইয়া রাজবেশে সজ্জিত করা 
হয়। সোনার পল্পের দ্বার] সুসজ্জিত করিয়া পল্সবেশ করা হয়। জগল্লাথদেবের 
হস্তে কৃত্রিম পর্বত স্থাপন করিয়া গোবর্ধন বেশ এবং প্রকাণ্ড কালীর নাগের 
কগার উপর সঙ্জিত করিয়া কালীয়দমন বেশ.করা হয়। উড়িস্যাবাসীগণ 
ঠাকুর সঙ্ঘ সম্পাদনে সিদ্ধহস্ত ! 


নবযৌবন ও নবকলেবর। 


প্রতি বৎসর ন্বান যাত্রার অস্তে জগন্নাধদেবের কলেবর চিত্রিত হইয়া 
থাকে এবং দেবহূর্তি গুলিকে বন্মূল্য বেশভুষায় ভূষিত করিয়া রত্থবেদীর 
উপরে স্থাপিত করা হয়। এই উৎসবের নাম নবযৌবনোৎসব | প্রতি দ্বাদশ 
বৎসরাস্তে দ্লেবতার নৃতন মৃত্তি নিশ্সিত হইয়া থাকে। বিদ্তাপতির বংশধর পতি 
মহাপান্্ * পুরাতন মৃত্তি হইতে বিষ্ুপঞ্জর (ব্রদ্মমণি বা ্রক্ম পদার্থ) গ্রহণ 
করিস নৃততন যুন্তি মধ্যে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়া থাকেন এবং জীর্ণ কলেবর মাধব 
নাট্রার মধ্যে প্রোথিত করা হয়। প্রক্ততত্ববিদগণ বলিয়া থাকেন উহা বুনধ- 
দেবের শরীরের অংশ বিশেষ। হিন্লুগণের ধারণা উহা শালিগ্রা্ম শিলা 
অথবা আদি দারুত্রদ্দের দারুখণ্ড বিশেষ | বিষুঃগঞ্জর নূতন দেহে স্থাপন 
করিবার সময় প্রধান পাগার চক্ষু আবৃত করিয়া দেওয়া হয়, কারণ ইহা 
নয়নগোচর করিবামাজর মৃত্যু অবস্স্ভাবী। 

কথিত আছে বর্ধমানের কোনও রাজ] কৃধিত নবকলেৰর গঠন ব্যাপার 
দর্শন করিবার জন্ত প্রধান পাগডাকে অনেক অর্থ প্রদান করিয়াছিলেন এবং 
তাহার ফলে তাহাকে অকালে মৃত্যযুখে পতিত হইতে হয়। জীর্দ কলেবদ 
পরিত্যাগ কালে প্রধান পাগার ১* দিন অশোঁচ হয়। আযাড় মাসে 
যি ছুই পূর্ণিমা বা মল মাসের সঞ্চার হয় তাহা হইলে নবকলেৰর সংঘটিত 


7 হর্থমান পতিপান্রের নাম রামরুফ পতিষহাপা। পুর্র্ধাআার দিম 
তিনি "পন বাটিতে অননরদ্ধন করিয়া] মহাগ্রনথর ভোগ দেন। / 


তৃতীয় অধ্যায়। ৫ 


হইয়া ধাকে। নবকলেবর উৎসব সময়ে খোর্দারাজ একজন সাধুকে হত্য। 
করার অপরাধে নির্বাসিত হইয়াছিলেন বলিয়া, পুনরায় অনিষ্ট আশঙ্কায় 
রাজবাড়ী হইতে আর নবকলেষর ব্যাপার অনুষ্টিত হইতে দেওয়া হইত না, 
কেবল মৃষ্িগুলির পূর্ণ সংস্কার মাত্র হইত। সন ১৩২ সালে নবকলেঘর উৎসব 
হইয়াছে। মালা পঞ্জীতে লিখিত আছে কোন কোনও পুরীরাজের রাজত্ব 
সময়ে দুই তিনবার পর্য্যন্ত ন্বকলেবর হইয়াছিল। নবকলেবরউৎসব ব্যাগারে 
তীর্ঘযাত্রীর সংখ্যা অত্যন্ত বৃদ্ধ প্রাপ্ত হয়। ১৮৫৩ এবং ১৮৭৭ খৃঃশক্ষে শরীমুর্টির 
নবকলেবর উৎসব সমাহিত হইয়াছিল । হিন্দুদিগের বিশ্বাম। যে নবযৌবন বেশ 
সর্বপ্রথমে দর্শন করে সে সশরীরে স্বর্গারোহণ করে। নযকলেহগ্ন নির্দাণ 
পদ্ধতির নিয়মও অতীব কঠোর। অক্ষয় তৃতীয়ার দিনে জগন্নাখদেবের জজা! 
ইয়া দণ্ডকারণ্যে অথবা প্রাচীতীরে অনুসন্ধান করিয়া শঙ্ছচক্রাদি চিছিত 
তিনটা নিষ্ব বৃক্ষ নির্বাচন করিয়া যজ্ঞ অনুষ্ঠান পূর্বক তাহাদিগকে ছেদন. 
করিতে হয়। যে পরিমাণ দার যৃর্তি গঠন পক্ষে আবশ্যক সেই পরিমাণ দার 
বস্ত্রাৃত করিয়া আনয়ন করিতে হয় এবং অবশিষ্ট শাখা প্রশাখা মৃত্তিকা মধ্যে 
প্রোথিত করিতে হয়। 
উৎসব। 

১। গ্রতিষ্ঠা উৎমব-_বৈশাখী শুরু অস্টমীতে পুযা নক্ষত্র বৃহ্পত্তিষানর 
রাজ! ইন্্যুয়, ব্রহ্মা কর্তৃক জগন্লাথদেবের প্রতিষ্ঠা করাইয়াছ্ছিলেন। সেই সময় 
হইতে এ যাবৎ প্রতি বৎসর এ দিনেই উৎসবের অনুষ্ঠান সম্পর হইয়। 
আিতেছে। ইহাকে নীলাদ্রি মহোদয় কহে। | 

২। রুক্সণী হরণ |-__জ্যৈষ্ঠ মাসের গুরু একাদশীতে জগল্লাখদেবের 
প্রতিনিধি গুণিচা বাগানে রুক্মিণী হরণ করিয়া অক্ষয় বটমূলে ঠাহাকে 
বিবাহ করেন, ৩। চন্দন যাত্রা, ৪। ন্সান যা, ৫। রথযাত্রা, ৬। বুলন 
যারা, ৭1 জন্মাষ্টমী) ৮। কুয়ার পুণৈ (রাস যাআ) ৯। যকর সংক্রাঁডি 
১*। দোল যাত্রা, ১১1 রাম নবমী। ইহা! ভিন্ন, পার্শ্ব পরিবর্তন, উতান 
একাদশী, তীম একাদশী, নব পত্রিকা, শিবরাত্রি প্রভৃতি বছবিধ উৎসহের 
অনুষ্ঠান হইয়া থাকে । ভারতবর্ষের তিত্র.তিন্ন প্রদেশের অধিবালীগণের জন্য 

গ্ুরীধামে ভিন্ন তিন্ন উৎসব হয়। কার্বিকী পৃণিযা উৎকলবাসীগণের। দোল 


খ্ নুরী তীর । 
বাজ উদ্বর পশ্চিম অঞ্চল বাসীদিগেক্স এবং রখ ধাত্র! বঙ্গবাসীগণের উৎসব॥ 
চন্দন যাত্রা । 

“বৈশাখ মালের গর! তৃতীয়ায় অক্ষয় তৃতীয়ার দিনে সত্যযুগের উৎপত্তি 
“হইয়াছিল; এই তিথিতেই পতিতগাবনী জহুনদ্দিনী ভগীরথের কঠোর 
'লাধনায় অর্তলোকে অবতরপ করেন। এই পুণ্য তিথির অগরাছে জগন্লাথ- 
'দেখের প্রতিনিধি মদনমোহন, লাগ্মী :ও সত্যভানা দেবীর সহিত বিমানা- 
রোহনে নরেন সরোধর তীরে গমন করেন। তিন শত বৎসর পূর্বে বঙ্গাধিপ 
প্রতাধীরদিস্্য উৎকল জয় করিতে যাত্রা করিয়া জগরাথদেবের প্রতিনিধি 
গোবিদাদেবকে লইয়া টাকির সন্নিকটে রায়পুরে তাহার প্রতিষ্ঠা করেন। 
তদবধি নরেশ সয়োবরে চন্দন যাত্রায় গোবিনাদেবের পরিবর্তে হদনছোহনের 
গুভ পদার্পণ হইয়া থাকে। 

আর একখানি বিমানে রামন্ঞক এবং অগর জার একখানিতে রে 
“প্রসিদ্ধ শিববূর্তিপঞ্চক লোকনাথ, যমেশ্বর। কপালমোচন। মার্কতেঙ্বর ও 

: মীলকেশ্ব বিজন্ন প্রতিষ! ধাতুমূর্তি সেখানে গমন করেন। এই পাঁচটা 

- মুক্তির নাম, পঞ্চপাওুব মৃত্তি। কেনযে ইহাদের নাম পঞ্চপাণব মুর্তি হইয়াছে 

-ভাহা! কেহ বলিতে গারে না। মন্দির হইতে সরোবরে যাইবার পথে তিনটী 
খিষাল, রা্জবাটীর সম্মুখে উপস্থিত হইলে তাহাদের পৃজ। ও ভোগ হইয়া 
থাকে। এই সময় জগন্লাথদেবের রথ নির্মাতা হৃঞজধর মদূনমোহনের সপ্গুখে 
আগমন করিলে তাহাকে রধ নির্ঘাণের আজা। দেওয়া হইয়া ধাকে। 

যেমন এইদ্িন হইতেই রথযাত্রা আরস্তের শুচনা হয়, তেমন দোল 
বাজার পরবন্থা দিবসে বিমানারোহণে মদনমোহনকে নরেজ্জ সরোবরে লইয়া 
ক্লাগয়ার ব্যাপারে নরেন যাব্রার আরভ্ হয়। পথের উতয় পার্থ পংক্তিতোগ 
ুটিত হইয়া! থাকে । মহাপ্রতু ক্রমে ক্রমে তোগ তক্ষণ করিতে করিতে 

-শঠ়োষর লমীগে গমন করেন। পথিমধ্যে দেবদাসীর ও লাচপিলাগণের নৃত্যগী 
হইতে থাকে । নরেজ্জ লরোবরের হচ্ছ বক্ষে একখানি নৌকায় মদনমোহন, 
লক্ষী) ও সল্যতাম! এবং আর এক খানিতে রামকুষ ও পঞ্চগাওডব আরোহণ 
করেন। প্রথম খানিতে দেবদাসীঞগণ নৃত্য করেন এবং দ্বিতীয় খানিতে 
+শিলা'ব। বানকের মাচ হয়্। উন্নিম্িক উতয় নৌকাকে লইন্না সরোবত্রে. 
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ভূতীয় অধ্যায়। ডখ 


চতুর্দিকে ঘুরাইয়া বেড়ান হয়। এই সময়ে হাত্রীগণ সর্ধা্গে যথেই তৈল 
মর্দন করিয়া জ্ববগাহন ও সন্তরণ করিতে থাকেন, ইহাকে চন্দন যাআর“মৌজ”: 
বলে। এই উৎসব ২১ দিন ধরিয়া চলিতে থাকে উড়িত্তাবাসী লোক 
যাত্রকেষ্ট বৎসরের যধ্যে একদিন না একদিন উক্ত মৌজোৎ-লবানুষ্ঠান 
করিতেই হইবে। পুরীর রাজা গর্যাস্তও উক্ত প্রথা-মুক্ত নহেন। 

লরোবরের মধ্যে যে তিনটী মন্দির আছে তাহার মধ্যে বৃহত্বমটার মধাভাগে : 
একটী কূপ আছে, সেই কূগোদকে যদনমোহন, লক্ষী ও সত্যতামা দেবীকে 
একটী বড় চৌবাষ্চায় শান করান হয়। দ্বিতীয় মন্দিরে রামকৃষ্ণ এবং 
তৃতীয়টাতে পঞ্চগাগুব থাকেন। এখানে দেবগণের পুজা ও ভোগ হ্য। 

সন্ধাগমে সরৌবরের উত্তয় তীর ও উক্ত মন্দিরগুলি দিধ্য আলোক 
যালায় বিভূষিত হয়। তৎসংক্রান্ত নাণাবিধ উৎসব ব্যাপার সম্পন্ন হওয়ার 
পর দেবগণ পূর্ব তিনখানি বিমানে আরোহন করিয়া প্রত্যাগমন করেন। 
গস্তবা স্থানে উপনীত হইতে প্রায় দ্বিগ্রহর রাত্রি হয়। ২১ দিনই দেবগণ. 
এইরূপ গ্রমনাগঘন করেন। চন্দন যাত্রার অপর নাম গন্ধ ধ্েগন যা?! 

স্নান যাত্রা । 

জোষ্ঠ পৃথিমাতে মন্দির হইতে জগন্লাথ, নুতদরা, বলতদর ও নুদর্শনচক্রকে 
আনন করিয়া শান মথ্চোপরি স্থাগন করিয়া “সোনাকুগ” হইতে লুরর্ণ 
কলমে ১৮ কলস জল আনয়ন করিয়া তাহাদিগকে বান করান হয়। 
ই দিন শ্বানমঞ্চ উত্তমরূপে সঞ্জিত ও মূল্যবান চন্ত্রাতপ দ্বারা আচ্ছানিত করা 
হয়। নুদর্শন ও সুভদ্রদেখী বাহকের স্বঙ্গে ও জগরাথ এবং বলতঙ্ “গদত্রজে” 
জানমঞ্চে আগমন করেন | জশগরাথ ও বলভদ্রদেবের কটিদেশে রেশম ডুরি 
হাধিযা তাহার্দিগকে শিশুদের ন্তায় “ইাটী হাটা পা, গা” করিয়া লইয়া যাওয়ার 
নাম 'গদত্রজে' আসা। 

যাহারা স্বানকালে তগধানকে নিরীক্ষণ করে তাহাদিগকে আর কখনগ 
জননীর গর্ভোদকে শ্সান করিতে হয় না। যেবাকি জগক্লাথের শান দি ১ 
করে তাহার বজ্র অনুষ্ঠান, মহাদান, কোটা কোটী ব্রাহ্মণ তোজন। গয়। প্রতৃতি 
তীরবস্থানে কোটা কোটী পিগুদান, পুণ্যক!লে তীর্থাদিতে তপশ্চারশ এবং 
অর্ছদয়াদি যোগে কোটী কোটী তীর্থে কোটা কোটী বার স্নান করার ফল 


৬৮ পুরী তীর্থ 


লাভ হয়। জ্যেষ্ঠ পূণিমা যদি বৃহস্পতিৰারে হয় এবং এ দিনে যদি চন্্র ও 
বৃহস্পতি জ্যে্ঠা নক্ষঞ্জে অবস্থিতি করেন, তাহা হইলে তাহাকে মহাজ্যে্ঠী 
পৌর্ণমাসী কহে। মহাজ্যৈঠী পৌর্ঘমাসী মহাপুণ্য জনক, এ দ্রিন জগন্নাথের 
নান দর্শন রিলে ব্যক্তিমাত্রেই সর্বপাঁপ বিমুক্ত হইয়া থাকে । ন্ান যাত্রায় 
আগমন ও প্রত্যাগমন দর্শন মহাপুণ্য সঞ্চারক। দ্দান যাঞ্জায় দেবের স্নানের 
সময় নানা বর্ণের রঙ ধুইয়া যে জল পড়ে তাহা ধর্মপ্রাণ হিন্দু পবিব্রতম 
গদার্থ জানে লইয়া যাঁয়। 

জান যাত্রার সময় লক্ষমীদেবী “চাহনি মণ্ডপে” অধি্িত থাকিয়া স্নানোৎসব 
দর্শন করেন। ক্সান যাত্রার পর ১৫ দিন জগন্নাথদেব জগমোহনের পার্থ ই 
“নিরোধন' (আতুড়) গৃহে অবস্থান করেন। এই কয়দ্দিন গাকশালার কাধ্য 
স্থগিত থাকে, এবং এ কয়দিন কাহারও দ্েবদর্শন লাভ হয় না। গাগ্ারা 
বলেন ন্দান যাত্রার সময় স্নান করিয়া জগন্নাথদেবের জর হয়। মহামন্দিরে এই 
কয়দিন পৃজা বন্ধ থাকে । কিন্তু একটি বংশারৃত স্থানে চিত্র বিচিত্র 'বস্ত্রা- 
চ্ছাদনের ভিতর প্রতুকে রাখিয়া যথাসময়ে স্নান ও পূজা করান হয়। এই 
সময়ের পূজার উপকরণ মাত্র মিছরী ও চিনির জল। 

পক্ষগতে জগনাথদেবের চক্ষুদান কার্য সম্পযন হয়, এবং তাহার 
আচ্ছাদনবস্ত্র অপসারিত হয়। ত্বদ্দিনকৃত উৎসবকে “নেত্রোৎ্সব” কহে। 
ইহারই অপর নাম 'নবযৌবনোৎসব' এবং চলিত ভাবায় ইহাকে 'টাটিতাঙ্গা। 
দর্শন বলে। ৃ 

স্নান যাত্রার ৫৬ দিন পূর্ব হইতে তা রতবর্ষের চতু্দিক হইতে তীর্থ যাত্রীগণ 
আগমন করেন এবং রথ যাত্রা দর্শন অন্তে প্রত্যাবর্তন করেন। এই সময়ে 
৬পুীধামে যেরূপ বিষম জনতা হয় অন্য কোনও সময়ে তাদুশ নহে। আনমঞ্চ 
হিপ্রণাঙ্গন মধ্যে এত উচ্চে স্থাপিত যে বড়গীড় রাস্তা হইতে যাত্রীগণ স্থুচারু- 
রূপে হ্বানযাত্রা দর্শন করিয়া ন্বস্বনেত্র মন চরিতার্থ করিয়া মনে মনে বিমল 
»ভঃগ প্রসাদ উপভোগ করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন) 


রখযাত্রা। 
জগন্লাথদেবের ক্থযাত্রা পুরীধামের সর্বশ্রেষ্ঠ উৎসব। ইহায় অপর নাম 
'নবদিনাত্মিকা উৎসব" বা মহাবেদী উৎসব। রাজা ইন্্দায়কে ভগবান 


তৃতীয় অধ্যায়। ৬৯. 


বলিয়াছিলেন আধাড় মাসের শুরু দ্বিতীয়া ভিথিতে নুতত্রার সহিভ আমাকে 
ও বলরামকে »্রথে আরোহণ করাইয়া রথযাত্রারূ্প মহোৎসব সম্পন্ন করিবে, 
এবং যেস্ানে আমি পূর্বে আবিভূতি হইয়াছি লাম ও যে স্থানে ত্বদীয় সহজ 
অশ্বমেধ যজ্জের মহাবেদী বিরাজমান, সেই গুঙিচা মণ্ডপে আমাদিগকে লইয়া 
যাইবে। 

বৈশাখ মাসের শুক্লা তৃতীয়া তিথি হইতে রথ নির্মাণ কার্য আরস্ত হয়। 
রথের কাষ্ঠার্দি উড়িষ্যার' রাজাগণ প্রতিবৎসর প্রেরণ করিয়া থাকেন। 
শুত্রধর, চিত্রকর ও অন্যান্ত ব্যক্তিদিগকে সে সম্বন্ধে যথেষ্ট আয়ের সম্পত্তি 
প্রদত্ত আছে তাহার জন্য তাহারা প্রতিবৎ্সর এই সময়ে তাহাদের স্ব স্ব 
নির্দিষ্ট কাধ্য সম্পন্ন করিয়া থাকে। 


মন্দিরের পূর্বদিকে অরণস্তন্ত হইতে গুপ্তা মন্দির পর্যান্ত যে শুবিস্কৃভ 
রাজপথ প্রসারিত আছে তাহার নাম বড় দাঁড় বা বড় দাও এবং রথ তাহার 
উপর দিয়াই আকধিত হইয়া থাকে। প্রতিবৎসর নৃতন রথ প্রস্তত হয়। 
পুরাতন রখের কাষ্ঠাদি জগন্নাথদেবের ভোগ রন্ধনে ব্যবহৃত হয়। গুনিয়াছি 
এই কা্ঠে শবদাহন কার্য্যও সম্পাদিত হইয়া থাকে। পরম পবিজ্র কাষ্ঠ 
বোধে অনেকে উহা! ভ্রয় করিয়া লইয়া! যান। জগন্লাথদেব, ভদ্র ও বলতদ্র- 
দেবের জন্ত পৃথক পৃথক তিনখানি রথ প্রস্তত হয়। জগন্নাথের রথের নাম 
এনন্দীঘোষ” ? উহার চূড়ায় চক্র ও গরুড় গ্রতিঠিত বলিয়! & রথকে চক্রধজ বা 
গরুডুধবজও বলে। ইহা! ২৩ হাত উচ্চ এবং ইহাতে পাঁচ হাত পরিধি বিশিষ্ট 
১৬ খানি চাকা থাকে । বলভদ্রের রথ জগন্নাথদেবের রথ অপেক্ষা এক হাঁও 
ছোট । এই রথের শীর্ষভাগে তাল চিহ্ন থাকে বলিয়া ইহার নাম "তালধ্বজণ 
ইহার অপর নাম 'লাঙলধ্বজ'। ইহাঁ ২২ হাতউচ্চ এবং ইহাতে সাড়ে 
৪ হাত পরিধি বিশিষ্ট ১৪ খানি চাক! থাকে। সুভত্রাদেবীর রথের নাম 
গপন্পধবজ' ব| 'দবদলন” | ইহা ২১ হাত উচ্চ এবং ইহাতে $ হাত পরিধি বিশিষ্ট 


১২. খানি চাকা থাকে। রথের চূড়াদেশ হইতে চক্রের উপরিভাঁগ ' 


পর্য্যন্ত সমগ্র অবকাশ দ্মান্টাকে মূল্যবান বস্ত্র ও জরি গ্রতৃতি দ্বারা স্থুশোতিত 
করা হয়। রথের শিরোভাগে বনু বিচিত্র বর্ণের পতাকা নিরন্তরই গত গত 
উড়িতে থাকে। রথের উপর এক অপুর্ব আকারের ঘোটক থাকে তাহার 


রঙ 
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পশ্চাতে সাবি, তাহাকে উড়িয়্াবাসীগণ 'ডাহুক? বলে | ডাক নানাবিধ 
কুৎসিত গালি-পূর্ণ গীত গাহিলে কালবেড়িয়াগণ রথ টানিয়া থাকে। 
রথারোহাণার্থ মন্দির হইতে জগন্নাথদেবের আগমন ব্যাপারকে 'গহঙ্ি বিজয়” 
বলে। বঙ্গবাসীগণ ইহাকে পাণ্ডু বিজয় কহে। 
ৃর্ধিবয়ের রথাবস্থান ব্যাপারকে সাধারণতঃ গহঙ্ডি নামে অতিহিত করা 
হয়। প্রথমে বলরামের, তাহার পর স্ুভদ্রার ও তৎপশ্চাতে জগনথদেবের' 
গহণ্ডি হইয়া থাকে । জানিনা কোন্‌ গুঢ় ছুজ্ঞেধ কারণবশে রথ যাত্রার 
পূর্বরাত্রে এবং গহপ্ডির অব্যবহিত পূর্বে পাগাগণ জগন্নাথদেবের 
প্রতি জযথ! অশ্রীব্য গালি বর্ষণ করিয়া তদীয় গাত্রে বেত্রাঘাত করেন।, 
তাহারা বলেন যে জগনাথদেবের প্রতি এরূপ অশিষ্ট আচরণে- তিনি 
অপেক্ষাকৃত লঘু ভারাবস্থাপত্ন হন, এবং পদব্রজে সেই অবস্থায় তাঁহাকে 
লইয়! ফাইবার এবং রথে তুলিবার পথ অধিকতর সুগম হইয়া থাকে । সুদর্শন 
চক্র জগয্নাথদেবের রথেই বিঝাজমান থাকে। ভগ্ি সুতদ্রাদেবী গাগাগণের" 
ক্রোডযোগে রথাক্পোহণ করিয়া থাকেন । জগ্লাথ ও বলতদ্রদেবকে দয়িতাগণ 
বজ্ছদ্ধার। আকর্ষণ করিয়া! রথে উত্তোলন করেন। জগন্নাথের মন্দিয়ে বহুল 
হইতে কতকগুলি বৃত্তিভোগী শূদ্র আছে, তাহাদের নাম দয়া, দৈত্য বা; 
দৈত্যগতি। ইহাদিগকে কালবেড়িয়াও বলা হয়। ইচ্ছার যারীদের সঙ্গে 
রখ টানে। পূর্ব্রে জগন্লাথদেবের রথে চৌদ্দশত, বলরামের রথে ১২ শত ও. 
সুতদ্রাদেবীর রথে ১২ শত বেঠিয়া নিযুক্ত হইত। দয়িতাগণ জগন্নাথদেবের' 
কুটুঘষ মধ্যে পরিগণিত। করেবর ত্যাগের সময় তাহাদের অশৌচ হইয়া 
থাকে। রখযাত্রার সময় যাএরীগণ-প্রদত্ত প্রণামী. ইহাদের প্রাপ্য । অধুনা 
বেঠিয়ার সংখ্যা অপেক্ষারৃত হাস করা হইয়াছে: দঘ়িতা অর্থে ভগবানের : 
“প্রিয়” হইতেও গারে। “রথেচ বামনং দৃষ্টা পুনর্জন্মো ন বিদ্যুতে” ইহার অর্থ 
যাহাই হউক না৷ কেন রথে জগন্লাথদেবকে দেখিবার জন্য হিন্দুমান্জেই যারগর 
-“'নাই উৎসুক ও ব্যগ্র হইয়া থাকে এবং রথের নিরদিষ্টদিনে ৮পুরীধাষে লক্ষ লক্ষ 
লোকের সমাগম হইয়া থাকে । লক্ষ যাত্রীর বিশ্বাস, যে জগন্লাথজেবকে সর্ব... 
প্রথমে দর্শন করিবে সে সখরীরে হ্বর্গধামে গমন করিবে 
চিরন্তন প্রথা অনুসারে. পুরীর রাজা হ্বর্থমণ্ডিত লন্মার্জনী। ছারা রথের 
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সপ্ুধস্থ স্থান পরিষ্কার করিয়া থাকেন। এবং স্থানীয় ম্যাজিষ্রেট ও পুলিশ 
সুগারিপ্টেগ্ডেটের অন্থমতি অস্সারে রথের আকর্ষণ কার্য আরম্ভ হইয়া থাকে। 
প্রত্যেক রথের চতু্দিক রজ্জুদবারা বেষ্টিত গঞ্জির মধ্যে সেবায়ংগণ ও অন্তান্য 
সন্ত্রস্ত ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত থাকেন। পূর্বে সিংহহ্বার হইতে গুঙডিচা মন্দির 
পর্যন্ত গমন করিতে ২৩ দ্বিন বা ততোধিক কাল লাগিত, কিন্তু এক্ষণে 
একদিনেই সে কার্য সপন্ন হইয়া! থাকে । গুপ্ডিচা মন্দিরে প্রভুর উপবেশন ও 
অন্নতোগ না হইলে দ্বাদশ বৎসর পর্য্স্ত রখযাত্র! বন্ধ হইয়া যাইবে। ধর্দগ্রাণ 
হিন্দু জগন্নাথের রথচক্রে প্রাণ বিসর্জন করিতে পারিলে আপনাকে মহাপুণ্য- 
বান মনে করিত, কিন্তু বর্তমান কালে পুলিশের সুবন্দোবস্ত গুণে সেরূপ আর 
হইতে পায় না। রখের দিনে নানাস্থান হইতে কীর্তন সম্পরদার আসিয়া 
কীর্তন ব্যাপারে মন খুলিয়া যোগ প্রদান করিয়া থাকেন। একবার চৈতন্ম- 
দেবের সময় রথের পষ্টরডোরী ছিন্ন হওয়ায় চৈতন্যদেব কুলিনগ্রাম নিবাসী 
রামানন্দ রায়কে আহ্বান করিয়া বলিয় দিয়াছিলেন তোমরা এই ভোরী 
গ্রহণ কর এবং অতঃপর প্রতিবারেই তোমাদিগকে এই পষ্টডোরী লাগাইতে 
হইবে। তদবধি তাহার বংশধরগণ শরীরের ডোরী সরবরাহ করিয়া 
আসিতেছেন। রথযাত্রা উপলক্ষে যুন্িত্রয়কে নানাবিধ বহুমূল্য কারুকার্ধ্য 
খচিত পরিচ্ছদে সজ্জিত কর! হয় এবং সে সময়ে তাহাদের দেহে হ্বর্ণনিম্মিত 
হত্তপদ সংযুক্ত করিয়৷ দ্বেওয়া হয়। জগন্লাথদেবের মন্দির ও গুগ্ডচা বাগানের 
প্রায় মধ্যপথে বর্তমান বালগপ্ডি নামক স্থানে পূর্বে নদী আোত প্রবাহিত ছিল। 
বর্তমানে আর তাহার অস্তিত্ব নাই। তাহার একতীরে গুপ্ডিচ। মন্দির ও 
অপর তীরে অর্ধাশনীর মন্দির বর্তমান ছিল। অর্ধাশনীকে লোকে মাসীম! 
বলে। জনশ্রুতি এই যে পূর্বের রখযাক্জার জন্য ছয়টা রথ প্রদ্থত থাকিত। 
গুিচা মন্দির হইতে নদীতীর পর্যন্ত দ্গন্লাথদেব তিনখানি রথে আগমন 
করিয়া! নৌকাযোগে নদী উত্তীর্ণ হইয়া অপর গারস্থিত অপর তিনখানি 
রথযোগে মন্দিরে গমন করিতেন। এই বালগণ্ডির একদিকে অসংখ্য 
ব্রাহ্মণের বাস এবং অপরদিকে জগন্নাথদেবের জগন্নাথ বল্পত নামক কানন। 
উক্ত নদীর মনোরম সৈকত “সারধা” বলিয়া পরিচিত। যাতৃত্বস| সমীগে 
তুল কণার প্রস্থত পিষ্টক প্রাপ্ত না হওয়। পর্যন্ত জগস্নাথঘেষ গুঙিচা 
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মন্দিরে গমন করেন না। মাসীর আবাস স্থান সম্বন্ধে বৌন্ধগণ বলেন এই 
মাতৃঘসা' গৌতমী বা মহাপ্রজাবতী দেবী। শৈশবে জননী মায়াদেবীর 
বিয়োগের পর বুদ্ধদেব মাতৃত্সার নিকট প্রতিপালিত হইয়াছিলেন। 

রথ চালাইবার সময় পথে যাল্রীগণকে উৎসাহিত কর! হয়, এবং তাহারা 
উত্তরোত্তর সমধিক উৎসাহের সহিত রথ টানিয়া লইয়া যান। প্রথম রথের 
দিনে যেরূপ লোক লমাগম হয়, উপ্টারথ উপলক্ষে তাদ্শ হয় না। রথোৎসবের 
গর পঞ্চমীর রাত্রে লঙ্গীদেবীকে বিশেষ জমারোহে জগন্লাথদেবের সহিত 
দর্শনার্থে লইয়া যাওয়া হয়।. তাহাকে “হোরা পঞ্চমী বা “হোড়া পঞ্চমী? 
উৎসব কহে। জগন্নাথ গুগ্ডিচা মন্দিব্ে গমন করিলে লক্ষমীর্দেবী ক্রোধের 
বশীতৃত হইয়া লোকগণকে প্রহার করিয়া বন্ধন করেন। পরে জগন্নাথদেবকে 
আনিয়া, দিতে স্বীকৃত হইলে পর তাহাদিগকে বন্ধন মুক্ত করেন। পাগাগণ 
বলেন জোষ্ঠত্রাতা বলরাম সঙ্গে ছিলেন বলিয়া জগন্নাথ লক্মীদেবীকে সঙ্গে না 
লইয়| ভগি সুতদ্রাদ্দেবীকে লইয়া গ্প্ডিচা বাটিতে গিয়াছিলেন সেই অভিমানে 
লক্মীদেবী রখচক্র তাঙ্গিয়া দিয়াছিলেন। তদনুসারে হোড়া পঞ্চমীর বাজে 
জগন্নাথের রথের একস্থানের কাষ্ঠ ভাঙিয়৷ দেওয়। হয়। 

গুপ্ডিচ! মন্দিরে জগন্নাথদেবের সাতদিন অবস্থিতি কালে সেখানে ভোগ 
গ্রভৃতির রন্ধন হয় এবং অসংখ্য তীর্ঘযাত্রী দেবদর্শনার্থে তথায় গমন করে। 
পুন যাত্রার দিন রথগুলিকে মীলাপ্রিরদিকে অভিমুখী করিয়া রাখ! হয় ইহাকে 
“দক্ষিণ যৃত্ত' কহে। সেইদিন ভিনখানি রথে যুদঠিত্রয় মহামন্দিরে আনীত হইয়া 
থাকেন এবং তছুপলক্ষে সকল জাতির সংস্পর্শ জনৈত দোষ দৃর্ীীকরণার্থ 
যথাবিহিত সংস্কার কাধ্য সাধন করা হইয়! থাকে । 

উৎকলখণ্ডে লিখিত আছে রথস্থি্ত জগন্নাথদেব, বলভঙ্র ও সুতদ্রাকে 
দর্শন করিলে মানবের কোটাশত জন্মজ্জিত পাপ অপগত হইয়া থাকে। 
এই মহাবেদী রখবিহার মহোৎসব অপেক্ষ। অধিক প্রেয়স্কর বিধৎসব আর 
নাই। রথযাজ্জাকে গুপ্ডিচাযাত্রা, নন্দীঘোষ বাঁ গতিত পাবন যাত্রা কহে। 

ফরাসি পর্যটক ফাসোয়। বণিয়ে সাহাজাহানের রাজত্ব সময়ে ভারতবর্ষে 
আসিয়াছিলেন এবং পুরুষোস্তমের রথযাত্রা সম্বন্ধে লিখিয়! গিয়াছেন। বৌদ্ধ 
শ্রমন হিয়ং থিসং ও উৎকলে আসিয়াছিলেন। 


ভূয় অধ্যায় । বধ 


দোলবাত্রা। 


কেবল জানযাক্স। ও রথযাঞ্জা। উপলক্ষে জগন্নাথদে স্বয়ং বিরাজমান হন। 
'দোলযাত্রা চন্দনধাত্রা প্রভৃতি উপলক্ষে তাহার প্রতিনিধি মদনমোহৃনদেব বিমান] 
রোহণে গমন করেন। মন্দিরের উত্তরদিকে লক্ষ্মী বাজারের নিকট দোলমঞ্চ 
বিগ্ঘমান আছে। দোলঘান্্া ফান্তন মাসের দশমীতে আরস্ত হইয়া পৃণিমার 
দিনে সমাপ্ত হয়। প্রতোক দিবস সন্ধ্যাধ্পের শেষে লোকনাথ, যমেশ্বর, 
মাকণডশ্বরঃ নীলকণ্ এবং কপালমোচনের পঞ্চ বিমানের সহিত ভগবানের 
প্রতিমৃত্তি এবং লক্ষী সরস্বতী মনিখচিত বিমানে বিরাজমান হইয়া জগন্নাথ 
বল্পতের দ্বারদেশ পর্য্যন্ত গমন করিয়া! মন্দিরে প্রত্যাবর্তণ করেন। দোল 
পৃণিমার পূর্বদিন সন্ধ্যার সময় দোল মণ্ডপের আগ্রেয় কোণে বনথযুংসব অনুষ্ঠিত 
হয়। পৃণিমার দিন প্রাতে মদনমোহন লক্ষ্মী ও সত্যভাম। দেবীকে সঙ্গে লইয়। 
বমানারোহণে দোলমঞ্চে গমন করেন এবং হস্তীদন্ত নিশ্মিত দোলায় বিরাজিত 
হয়েন। এই সময় প্রভুর সর্বাবরব আবাররঞ্রিত হয়। নানাদেশ হইতে 
খাত্রাগণ আগমন করিয়া (দালমঞ্চস্থ মদনমোহন দেবকে দর্শন করিয়। চরিতার্থ 
হয়েন। এই সময় পাশ্িমাঞ্চল হইতে অনেক লোকের সমাগম হয়, এবং 
বরেলকোম্পানি যাত্রিগণের সুবিধার জন্ত গাড়ীর বন্দোবস্ত প্রচুর পরিমাণে 
করিয়া থাকেন। দোলমঞ্চের চতুদ্দিকে এবং বড়দাণ্ডের উপরিভাগে নানাবিধ 
সামগ্রাৰ বিপণি শ্রেণার সমাবেশ হইয়া থাকে। শান্তিরক্ষার জগ্ত চতুর্দিকে 
পুণশ প্রহরা উপাঙ্ছত থাকেন। সন্ধ্যার পর মদ্রমোহনদেব বিমানারোহণে 
মান্ধরে প্রত্যাবন্ভণ করেন। স্বানযাঞা ও রথযান্রা উপলক্ষে যে পরিমাণে 
লোক সমাগম হয় দোলযাঞ্জা প্রস্তাত ব্যাপারে তাদৃশ হয় না। 


দশাবতার ক্ষেত্র । 


বিভু নারায়ণ স্ব্বোত্তম পুরুষোত্তম ক্ষেত্রেই লৌকরক্ষার্থ বহুবিধ অবতার ' 


মু্তিতে প্রকট হুইয়াছিলেন বলিয়া বুধগণ উক্ত পরম স্থানকে তৌম ও দিব্য 
বাঁলয়া থাকেন। মতস্যাদি দশাবতার মুষ্তি দর্শন করিলে যে ফল লাত হয়, 
মাক পুরুযোত্তম দর্শন করিলেও সেই ফল লাভ হইয়া থাকে। এই নিমিত্ত 
পুরুষোত্ম ক্ষেত্রকে সাধারণতঃ লোকে “দশাবতার ক্ষেত্র” ৰবলে। 


৭৪ "পুরী তীর্থ 
সযুদ্রে। 

রেলষ্টেশন হইতেই সমুদ্রের ভীষণ গর্জন শ্রুতিগে চর হয়'। বর্ষাকালেই 
“গর্জন প্রকোপ কিছু অধিক পরিমাণে হইয়া থাকে। স্বচ্ছ নীলান্বুরাশি 
চতু্দিকে বিস্তৃত রহিয়াছে দেখিতে অতি সুন্দর; তাহার মাঝে মাঝে ছুই 
- একখানি বিশালকায় পোত গমনাগমন করিঘ্বা থাকে, এবং আমদানি 
রপ্তানি 'কার্যের জন্য তীর হইতে প্রা দেড় মাইল ব্যবধানে উহা নোঙ্কর 
করিয়া থাকে । বৈশাখ হইতে ভান্র মাস পর্যা্ত সমুদ্র এরূপ ভীষণ উত্তাল 
তরন্সঙ্কুল হয় যে সে'সময় আমদীনি, রপ্তানির কাধ্য অবাধে সম্পন্ন হইতে 
পারে না। সমুদ্রের বায়ু অতি নির্মল ও বিশুদ্ধ এবং স্বাস্থ্যকর। সাহেবের! 
পুরীকে 878))600 ০1 0)থ] বলেন। লবণান্ধু সমুদ্রে অবগাহন স্বাস্থ্যের 
পক্ষে যারপর 'নাই অন্থকুল। গভীর! জলে গমন করিয়া স্নান করা 
উচিত নহে। কয়েক বৎসর পূর্ধেবে কলিকাতার 3111817 15722 কোর 
একজন সাহেব জলমগ্ত হইয়াছিলেন। অপার সমুদ্র হইতে সুধ্যের উদর 
ও তন্মধ্যে অস্তগমন দেখিতে অতি মনোরম । উৎকলখণ্ডে লিখিত আছে 
তার্থরাজ সমুদ্রের গলে স্নান করিলে যুক্তিলাভ হয়। পুরুযোভ্তমের সমুদ্র 
'সকল তীথের প্রধান এবং এ তীর্থরাজ সলিলে স্বান করিয়া নারায়ণকে পূজ। 
কৰিলে সব্ব তীর্থের ফল লাভ হইয়াথাকে। যেব্যক্তি প্রতিদিন সধুদ্রে 
ক্মান করে, যমকিন্করগণ তাহাকে দেখিয়া ভবে পলায়ন করিয়া! থাকে। 
'অন্থান্ত নদী অপেক্ষা নশ্মদা সমধিক পুণ্যদায়িকা। নন্ম্ধা অপেক্ষা গোদাবরী . 
শতগুণ ও রেবানদী তদপেক্ষাও শতগুণ অধিক ফলজনক, কিন্তু সাগরজলে 
স্নান উক্ত বেবা অপেক্ষাও সহঅগুণ অধিক পুণ্য প্রদান কারয়া থাকে। 
-জ্যোত্স্গা-ন্নাত মধুর যামিনী যোগে সমুদ্রের সৌন্দধ্য অতি মনোহর ! 

সমুদ্রে নানাবিধ জলজন্ত দেখিতে পাওয়! যায়; কখনও কখনও সর্পও 
দেখা যায়। সাপ সকল সন্তরণ নিপুণ। নুলিয়া (জেলেগ্ণ) সব্বদাই 
জলযোগে মৎস্য ধরিয়া থাকে। জেলিমাছ, “ম-ধু-র” মাছ, খগডবালিয়া 
'চেলা ), শারণ (শঙ্কর) মাছ যথেষ্ট পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যার। 

দেব্দাসী। 
জগম্নাথদেবের ভোগের দময় এরং ন্থান্ত উৎসব উপলক্ষে কীর্ভন করিবার 








তুন্তীয় অধ্যায় । ৭৫. 


জন্য মন্দিরে ১২* জন নর্তকী নিযুক্ত আছেন। তাহাদিগকে দেবদাসী বল! 
হয়। কথিতপ্মাছে উৎকল রাজ একদা ভগন্নাথদেবের গাত্রদেশ ধূলাধূসরিত 
দর্শন করিয়া তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করেন। অনন্তর রাত্রে জগন্নাথদেবের 
প্রত্যাদেশ হয় যে অমুক স্থানে বার্তাকুক্ষেত্রে এক মালিনী গীতগোবিন্দ গান 
করিতেছিল আমি তাহা শুনিতে গিয়াছিলাম। প্রাতঃকালে উৎকলরাক্গ 
সেই মালিনীকে আনাইয়া জগন্নাথদেবের সম্মুখে মধুর গীতগোবিন্দ গানে 
নিয়োজিত করিয়াছিলেন। তদ্বধি সেই মাপরিনীর বংসীয়গণই শ্রীযন্দিরে 
সঙ্গীত আলাপনের জন্য নিযুক্ত থাকিতেন। উহ] ভিন্ন কোনও কামনা করিয়া 
পিতামাতা নিজ কন্যাকে দেবতা উদ্দেশে জগন্নাথপদে উৎসর্গ করিতেন, স্থির 
যৌবন শ্রীরুঞ্ণ উৎসষ্টা কন্ঠার স্বামী, অন্ত কোনও নবযুবক তাঁহার পাণিগ্রহণ 
করিতে পারিত না। শ্রীমৃষ্বির সম্মুখে নৃতাগীতাদির বিকাঁশ এবং পবিব্রভাবে 
জীবন যাপন করা দেবদ্াসীর কর্তব্য কর্খ্ম। যখন ভারতবর্ষে ধর্শতাব প্রবল 
ছিল তখন দেবদাসীগণ বারযুখী ছিল না! এবং তাহাদিগকে কেহ বিলাসেবর 
বন্ত বলিয়া মনে করিতে পারিত না। তাহারা ব্রহ্ষচর্ধ্য ব্রত অবলষন করির! 
দেবগত্বী সদৃশ পবিত্রভাবে জীবন বাত্রা নির্বাহ করিত এবং সকলেই ত1হ1- 
দিগকে দেবপত্রী সঙ্গ ভক্তি করিত। ইউরোপীয় রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায় 
ভুক্ত থুঠীয়ানদিগের মধ্যে আমাদের দেবদাপী নিয়োগ পদ্ধতির মত “ন্‌” 
নিয়োগ পদ্ধতি আছে। দাক্ষিণাত্যে ও আসাম অঞ্চলে ও দেবদাসী আছে। 
কালগ্রভাবে বহু দেবদাসী ব্রন্ষচ্য ব্রত হইডে স্বলিত হইয়াছে, সেইজন্য 
সাধারণ লোক পূর্ধের মত-তাহাদিগকে আর সেরূপ তক্তির চক্ষে দেখে না। 
দেবদাসীগণকে উড়িযাবাসীগণ “মাহুরী” ঝ.ল। 
মহাদীপ। ্‌ 

গ্রতি একাদশীর রাত্রে ভোগের শেষে জগন্নীথের মন্দিরের শিখরদেশে : 
চক্রের নিম্নে. এবং ভোগমন্দির ও নাটমস্থিরের চুড়ায় তিনটা আলে! দেওয়া 
হয়, তাহাকে অহাদীপ কহে। নাটমন্দিকে সহজে উঠিবার সুবিধা আছে এবং: ' 
সেখান হইঘ্ুত'একটী- লোহার শৃঙ্খল সাহায্যে মন্দিরের শিখরদেশে আয়োহণ 
করিতে পারা যায়। দীপদানের সময় চতুর্দিকে জয়ধ্বনি উচ্চারিত হইতে 
থাকে।, 


ড পুরী তীর্ঘ। 


মন্দিরে প্রবেশ নিষেধ। 

খৃষ্টান, মুসলমান, পার্বত্য জাতি, বাউরী, শবর, পাম (মচি) হারী,, 
চাষার, ডোম, চণ্ডাল, নিষা্দ, ধীবর, স্ু'ড়ী, নূুলিয়া,কাওড, সাধারণ বারবনিতা, 
রজক, ও কুস্তকার, ইহাদের মন্দিরের অত্যন্তর ভাগে গমন করিয। দেব 
দর্শনের অধিকার নাই। কেবল শেষোক্ত জাতিদয় মন্দিরের বহিপ্রণাঙ্গনে 
গমন করিতে পারে । এই সকল জাতির জন্য সিংহদ্বারের ভিতর দক্ষিণদিকে 
গতিতপাবন জগন্নাথ যৃর্তি বিরাজমান আছেন। ডুঃখের বিষয় কলিকাতা 
হইতে প্রকাশ্ঠ বেশ্টাগণ আসিয়া জগন্নাথ দর্শন করিয়া থাকে । করিত আছে 
চৈতন্যদেব উল্লিখিত জাতি সকলের জন্য এ মৃষ্ঠি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন । কেহ 
কেহ বলেন পুরীর কোন বাজ! কোনও গুরুতর কারণ বশতঃ পতিত হইয়া 
পণ্ডিতগণের নিকট ব্যবস্থা! লইয়া ইহ1 প্রতিষ্ঠিত করিযাছিলেন। মনিবাগ কা 
কোনও চর্দরনিন্মিত ব্য সঙ্গে লইয়া মন্দির অতান্তরে গমন করা নিষিদ্ধ। 
উক্ত নিয়ম উল্লজ্ঘন করিলে যথোচিত দর্ডিত হইতে হয়। 

পুরীর পঞ্কতীর্ঘ। 

চক্ররতীর্ঘ, স্বর্গদবার, শ্বেতগন্গা, মার্কগেয় ও ইন্দ্রছ্যয় সরোবর এই পাচটী 

তীর্ঘ পুরীর পঞ্চতীর্ঘ। কিন্তু পাগ্ডাগণ নিয়লিখিত শ্লোকটী সর্বদা বলেন £_ 
মার্কগেয়াৰটে কৃষ্ণে রোহিনেয়ে মহাদধো। 
ইন্্রদায়ে নরঃ স্বাত্বা পুনর্জন্ম ন বিদ্বাতে ॥ 

এই শ্লোক অন্থুপারে মার্কগেয় অবটে, অর্থাৎ মা্ণেয় সরোবরে, অকুষ্ে 
অর্থাৎ শ্বেতগঞ্গায়, রোহিণেয়ে অর্থাৎ রোহিনীকুণ্ডে, মহা সমুদ্রে ও ইন্দরছ্যয়ে' 
এই পচটা তীর্থে ্ান করিলে নরের পুনর্জন্ম হয় ন1। 

[চক্রুতীর্ঘ। 

পুরী রেলওয়ে স্টেশনের পূর্বদিকে শ্রীমন্দির হইতে প্রায় একক্রোশ দুরে 
বালগুপ্ডি নালার (বাক মোহনা ) তীরে চক্রতীর্থ অবস্থিত । এ্রীম্মকালে এই 
নালায় স্থানে স্থানে জল পূর্ণ থাকে। প্রবাদ এই যে এই স্থানেই দারুত্রন্ম 
তাপিয়া আপিয়াছিলেন। বালুকা স্তূপের উপর একটী মন্দিরে ক্রীচক্র নারায়ণ 
মৃর্ি বিরাজমান আছেন। অদুরে আর একটী মন্দিরে শৃঙ্খালবদ্ধ হুনৃমান' 
€বেড়ী হনুমান) মূর্তি আছেন। কঞ্চিত আছে, জগন্নাথদেব সমুদ্র যাহাতে 


তৃতীয় অধ্যায় ' দা 


গ্রপর হইতে না পারে সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখিবার জন্য ভন্তমানকে এ স্কানে 
প্রহরী স্বরূপ বিদ্বান থাকিতে বলিয়াছিলেন কিন্তু হনমান লাডড় খাইবার 
প্রলোভন দমন করিতে না পারিয়া গ্রভুর এঁ কার্ষে অঙ্হহেলা করতঃ 
অযোধায় গমন করিয়াছিলেন, তাহাতেই জগন্নাথদেব তুদ্ধ অবস্তায় হনৃমানকে 
আনাইয়া প্র স্থানে শরঙ্খলাবদ্ধ অবস্তায় রাখিয়াছেন । এই হনমানকে লৌকে 
“রিয়া মহাবীর” বলে। চক্রতীর্থ একট সুমিষ্ট জলপূর্ণ পুষ্ষরিণী। 
্বর্গদার । 

্রন্গা রাজা ইন্দরদায়ের প্রার্থনা অনুসারে দেবগণকে সঙ্গে লইয়া এই স্থানে 
অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। অবত্তরণ স্থানে একখগ্ড প্রস্তর প্রোথিত আছে। 
তাহাকে “স্বরদ্বার সাক্ষী” বলে। এখানে একটী মন্দির নিম্মিত হইতেছে। 
অধিকাংশ তীর্থ বাত্রী এখানেই সমদ্র-ন্নান করেন। 

ব্গ্ধারের সমীপবন্তা স্থানের দর্শন যোগ্য দৃশ্তাবলির তালিকা নিক্ে বিকৃত 


হইল। 
*স্বর্গকু সমান সেই স্থান 


্বর্গদ্বর তহি নাম।” দারুত্রক্গ। 

১। কাণপাত। হন্ুমান-_স্ুভদ্রাদেবী সমৃদ্ধ গর্জনে ভীত হইয়া 
জগন্নীথদেবের শরণাপন্ন হইলে, জগন্লাথদেব হনুমানকে এই স্থানে থাকিতে 
বলেন। হনুমান সমুদ্রের গর্জন শ্রবণ করিবার জন্য কাণপাতিয়া অবহিত 
আছেন এৰং. সমুদ্র যাহাতে আর অগ্রসর হইতে না পারেন সে বিষয়ে দৃষ্টি 
রাখিতেছেন। তদনুসারেই প্রস্তাবিত হনৃমান এ নামে অভিহ্থিত। কথিত 
আছে যে সমুদ্রের ভীষণ শবে সুভদ্রার হস্তপদ উদর যধ্যে প্রবেশ করিয়াছে । 

২। অগন্ত্য মুনি--সমুদ্র অগ্রসর হইলে তাহাকে গওুষে পান করিয়া 
ফেলিবেন বলিয়া অগস্ত্য মুনি সমুদ্রতীরে উপবিষ্ট আছেন। 

৩। হরিদাস মঠ-_উড়িষ্তায় অনেক মঠ আছে। চৈতন্যদেব তক্ত- 
গণের সাহায্যে এই স্থানে হরিদাসকে সমাহিত করেন। এখানে হরিদাসের 

একটা প্রতিমূত্তি বিদ্যমান আছে। 

৪। বিদ্রাশ্রম বা মুলুকদাস বাবাজীর মঠ__-এখানে ত$ুল, 
কণান্ন ও ভার্জিত শাক বিতরিত হয়'। 


ৰ্ত পুরী' তীর্থ? 


৫1 মানক পন্থী মঠ_-কথিত আছে শ্শ্রমপ্ডিত গুরু নানককে 
ববনভ্রমে পাণ্ডাগণ শ্রীমন্দির হইতে নিষ্কাবিত করিয়া দিলে, তিনি এই স্থানে 
বসিয়া জগরাথদেবকে স্তবদ্ধীবা তুষ্ট করেন। তাহাতে জগন্নাথদেব সেখানেই 
পাতালভেদ করিয় গুপ্তগঙ্া আনিয়া! দেন। গুপ্তগঞ্গা কৃপে অষ্টবিংশ সংখাক 
প্রপ্তরময় ধাপ বিছ্ামাম আছে৷ যাল্দীগণ তাহাতে অবতরণ করিয়। গঙ্গাঞ্জল 
স্পর্শ করিয়া থারে। ইহাকে “তাল্তুর ভাদ্রবধূ” কৃপ ও বলী হয়, কারণ ইহা 
এমনই ভাবে নিষ্মিত যে ভান্ুর ও তাঁদ্রবধু উভয়ে দুইদিক হইতে জল তুলিলে 
কেহ কাহাকেও দেখিতে পায় না। পঞ্জাব'কেশরী মহাবাজ রণজিৎ সিংহের 
পিতা রাজ! মহাসিংহ পুৰীদর্শনে আসিয়া এই বাপীর কপাট নির্মাণ করাইয়া 
দরাছিলেন। এই মঠে শিখ অতিথিগণ বাঁস করেন। 

৬। কবিব পন্থি মঠ__এখানে কবিরের কাষ্ঠ পাদুকা ও জপমালা 
আছে । যাত্রীগণকে এখানে আমানি প্রসাদ দেওয়! হয়। 

৭1 শঙ্কর মঠ-___খণেদ প্রচারের জন্য শঙ্ষবাচার্ধ্য পুরুযোত্তষে গোবর্ধন 


নামে মঠ স্থাপন করেন। পদ্পপা্দ এই মঠের প্রথম আচাধ্য। গোবর্ধন মঠের 
আচার্য্যকে তীর্থস্বামী নামে অভিহিত করা হয়। বালুসাহিতে অবস্থিত 
বলিয়া ইহার অপর নাম বালিমঠ। এখানে শক্করাচার্য্যের যৌবনাবস্থার একটী 
প্রস্তর নিশ্মিত যুর্তি আছে। মঠে প্রত্যহ বেদ পাঠ হয়। উহার প্রতিষ্ঠার 
পরে তন্নধ্যস্থিত স্বামীদ্িগের হস্তে জগন্লীথ মন্দিরের তত্বাবধাম ভার স্স্ত ছিল। 
বর্তমান ভোগমণ্ডপ মন্দিরের যে অংশে আছে সেই অংশে আদি শঙ্কর মঠ 
ছিল। রামানুজ মত প্রৰল হওয়ায় শঙ্ষর মঠ সমুদ্রতীরে স্থানান্তরিত হইয়াছিল। 
রামানুজ ও চৈতন্য প্রভৃতি সম্প্রদায়ের ৭৫২টী মঠ পুরীতে আছে । শঙ্কর মঠই 
পুরীর আদি প্রতিষ্ঠিত মঠ। 

৮। গোগীনাথের তোটী-_তোটা শব্দের অর্থ বাগান। চৈতন্ত- 
দেবের আদেশ মতে তীহার সখ] গঙ্গাধর পুরুষোভমে গোপীনাথ মূর্তির প্রতিষ্ঠা 
করিয়া তাহার সেবা করিতেন । কথিত আছে একদিন অপরাহ্ণ, সময়ে 
ভাবোন্ত্ত গৌরাঙরদেব.গোপীনাথের মন্দিরে প্রবেশ করিয়াছিলেন আর বাহির 
হইয়া আসেন নাই। ফল কথা গোগীনী মন্দিরে প্রবেশ করার'পরে গৌরাজ- 
দেবকে কেহ আর: দেখিতে পায় নাই। তক্তগণ বলেন গোপীনাথের অঙ্গে 


তৃীয় অধ্যায় রর ৭৯ 


ভিনি লীন হইয়! যাঁন। গোপীনাথের “অজ কৃষ্ণবর্ণ এবং গৌবাঙ্গ- 
দেবের অঙ্গ গৌরবর্ণ। 'গোগীনাথের উরুদেশে যে শ্বেত চিহু বর্তগান 
আছে তাহাই গৌরাঙ্গদেবের অঙ্গ চিহ্ন বলিয়া তক্তগণ, নির্দেশ করিয়! 
'থাকেন। 

৯। সিদ্ধ বকুল-__ত্র্নধার হইতে জগল্লাথদেবের মন্দিরে যাইবার 
'গথের দক্ষিণ পার্খে একটা সম্কীর্ণ পথের ভিতর একটী মঠের মধ্যে এই বকুল 
গাছটি বিদ্বমান আছে। বৃক্ষটি আয়তনে নিতান্ত ক্ষুদ্র নহে। ইহা সম্পূর্ণ 
শৃন্য গর্ভ, কেবল ত্বক মাত্র দ্বারা বাহিরে আচ্ছাদিত পত্রপচ্ পূর্ণ এই সতেঞ্জ 
বৃক্ষটা শায়িত অবস্থায় রহিয়াছে । কধিত আছে চৈতন্দেব মঠের সন্নাসী- 
গণকে দিবাকরের খরতাপ হইতে রক্ষা করিবার জন্য একটি বকুলের দাতন 
প্রোথিত কৰেন। তাহা হইতেই এই বৃক্ষটির উৎপর্তি। অক্রতা জনগণের 
ধারণা এই যে এক বৎসর রথ নিষ্মীণোপযোগী কাষ্টের অভাব হওয়ায় পুরীর 
রাজা এই বৃক্ষটি ছেদন করিতে আদেশ দেন, কিন্তু স্ত্রধরগণ প্রাতঃকালে 
যথাস্থানে গমন করিয়া! দেখিতে পায় রজনীঘোগেই ব্রক্ষটি শূন্য-গর্ঠ অবস্থায় 
শায়িত হইয়াছে। 

১০ বাঁধাকীন্ত মঠ__দিদ্ধ বকুলের গলি হইতে মন্দিরে আসিবার 
পথের দক্ষিণ পার্থে এই মঠ অবস্থিত। এইস্থানে উতৎ্কল রাজের ইষ্টদেব 
৬কাশীমিশ্রের বাটিভে চৈতন্ঠদেব অবস্থিতি করিতেন। এখানে চৈতন্য 
গান্ভীরায় তাহার কাথাব টুকরা, কাষ্ঠপাদুকা ও কমগুু আজও যদ্ছের সহিত 
রক্ষিত আছে। ইহা বৈষ্বগণের পরম পবিজ্ত স্থান। মঠের দ্বাবদেশে 
শ্বেতগ্রস্তরে “রাধাকাস্তত মঠ, ৬কাশীমিশ্রের বাঁটী” লিখিত আছে। এই মঠ 
কোন্‌ সময়ে সংসথাপিত হইয়াছিল বলিতে পারা যায় না। কথিত আছে 
রাজা প্রভাপরুদ্র কাঁঞ্চরাদধের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া স্বপ্নে দেখিতে পান 
শ্ীকুঞ্চ তাহাকে অভয় প্রদ্ধান করিয়া বলিলেন “তুমি যুদ্ধে জয়ী হইবে, আমার , 
রাধাকাম্থ মৃস্িমুত্তিকামধ্যে প্রোথিত আছে, প্রতিষ্ঠিত করিও”। তিনি এই সুতি 
কুলগুরু কাশীষিশ্রকে দেন। রাধাকান্ত দেবের পুজাকার্ধ্য নির্বাহীর্থে মাদ্রাজ 
ও কটকে অনেক ভূসম্পত্তি আছে। এই মঠের অধীনে গঞ্জাম জেলার ৮টা, 
পুরীজেলার £টী ও বৃন্দাৰনে 'তিনটী যঠ আছে। 
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খেত-গঙ | 

রাধাককাস্ত মঠ হতে, মন্দিরে যাইবার পথে বাষদিকে গলির ভিতর এই 
লরোবর অবস্থিত এখান হইতে মন্দির ৩।৪ মিনিটের পথ। ইহার জল 
অত্যন্ত অপরিষ্কার বলিয়। পুলিশ প্রহরী নিযুক্ত হইয়াছে, কাহাকেও উহার জলে 
স্নান করিতে দেওয়া হয় না। খাত্রীগণ ভাহার জল স্পর্শ কেন যাত্র। 

উৎকলখণ্ডে বণিত আছে ত্রেঙাষুগে শ্বেত নাযে এক রাজ। ছিলেন তিনি 
জগন্নাথদেবের গরম তক্ত ছিলেন এবং ইন্দ্রছায় রাজা গ্রবন্তিত ষহাভোগের 
প্রণালী অন্থুঘারে প্রত্যহ ষড়বিধ ভোজ্যার্দী ভোগের ব্যবস্থা করিতেন। 
একদিন প্রাতঃকালে শ্েভরাজা জথননাথদেবের পৃজার সময় উপস্থিত থাকিয়। 
সম্মুখে দ্েবগণ প্রদত্ত সহস্র সহত্র মনোরম উপহার রাজি দর্শন করিয়া মনে 
মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, দ্রেবগণ দিব্য উপহার নিচয় দ্বারা ধাহার অর্চনা 
করিতে সমর্থ হন না সেই হরি কি আমার মত মন্ুয্দত্ত তোগ্য বদ্ঘ সকল 
গ্রহণ করেন? এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে রাজা জগন্নাথদেখকে প্রণাম ও 
"তর করিয়! দ্বারদেশে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। অনস্তর তিনি দেখিতে 
পাইলেন যে কমলাদেবী তাহারই প্রদত্ত ষড়রস পূর্ণ অন্নাদদি জগর্লাথদেবকে 
পরিবেশন করিতেছেন এবং ভগবানের প্রতিমত্তিগণ চতুদ্দিকে পরিবেষ্টন 
করিয়া তাহা ভোদ্ধন করিতেছেন। এই অদ্ভুত ব্যাপার দর্শন করিয়া নৃপতি 
'াপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিতে-লাখিলেন। শ্বেতরাজা অনেকদিন ধরিয়া 
'তথায় তপস্যা নিষগ্ন ছিলেন পরে জগন্নাথদেব তাহাতে অতিশয় গ্রীত হইয়! 
তাহাকে এই বর প্রদান করিয়াছিলেন যে অক্ষয়বট ও সাগরের মধ্যবর্তী 
মুজিক্ষেত্রে তুমি আমার -আদি অবতার মুত্তি মৎস্যরূপী বিষণ সম্মুখে শ্বেত 
মাধব নামে বিখ্যাত হইঘে। শ্বেত মাধবের নামানুসারে এই সরোবরের 
নাম শ্বেত গঙ্গা হুইয়াছে। এখানে শ্বেত মাধব ও মৎস্যমাধব যৃঙ্তি বিদ্বমান 
আছেন। সরোবরের তীরে ক্ষুদ্র মন্দির-গাত্রে দির্য নবগ্রহ.মৃত্তি ক্ষোদ্দিত 
আছে। 

গঙ্গামাতা মঠ। 

ম্েতগন্ধীতীরে অবস্থিত। চৈতন্তদেব এখানে তাগবৎ ও বেদান্ত শ্রবণ 

কৰিতেন। মগ্ে বাসুদেব সার্বতৌমের-মুস্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। 


তৃতীয় অধ্যার। ৮১ 


মাকগেয় হৃদ । 
শ্রীন্দিরেধ গাশ্চমে একটী সংকীর্ণ পথের পার্থ অবস্থিত। উৎকলথণ্ডে 
লিখিত আছে প্রলয়কালে সপ্তকল্ঞপীবী মার্কগেয় মুনি প্রলয় জলে ভ্রমণ 
করিতে করিতে পুরুযোত্তম ক্ষেত্রে একটী বটরৃক্ষ দেখিতে পাইলেন; অনন্তর 
তৎসমীপন্থ একটা বালককে “আমার নিকট এস” ইহা কহিতে গুনিতে 
গাইলেন। এই কথা কোথা,হইতে আসিতেছে চিন্তা করিতে করিতে নারায়ণ 
ও লক্ষমীদেবীকে সহসা দেখিতে পাইলেন। অনন্তর তাহাদের স্তব করিয়া 
যাহাতে ছুত্তর সংসার সাগর অনায়াসে উত্তীর্ণ হইতে পারেন তাহার জন্ 
প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। নারায়ণ তাহাকে কহিলেন ব্টবৃক্ষের উর্ধদেশে 
গত্র-পুটকে যে বালক শয়ন করিয়া আছেন তাহাকে তুমি দর্শন কর তাহার 
বিস্তৃত বদনে তুমি অবস্থান করিতে সমর্থ হইবে। মার্কগেয় নারায়ণের 
আদেশাহুসারে বৃক্ষোগরি আরোহণ করিয়া বালকের মুখ-গহ্বরে প্রবেশ 
হবিয়া দেখিলেন তাহার মহোদরে চতুর্দশ ভুবন, নদী, পর্বত এবং ত্রহ্ধাস্্ 
যাবতীয় বন্ত অবস্থিত রহ্য়াছে। অনস্তর তিনি তাহার কুক্ষি দেশ হইতে 
নির্গত হইয়া পুরুষোত্মকে দর্শন করিয়া! বলিলেন মহাপ্রলয়কালে নিখিল সৃষ্টি 
যে আপনার কুক্ষি প্রদেশে 'মবস্থিতি করে তাহা কি প্রকারে অবগভ হইব? 
ভগবান বলিলেন এই ক্ষেত্র নিত্য, ইহাতে প্রলয় নাই, আমি এই মুক্তি-সাধক 
ক্ষেত্রে মহা প্রলয় পর্যন্ত স্থিতি করিব এবং মহাপ্রলয়াঘমানে তোমার নিমিত্ত 
একটী নিত্যতীর্থ রচনা করিব। তুমি তাহার তীরে তপস্তা করিয়া আমার 
অন্ত তনু শিবকে আরাধন! করিলে মৃত্যুকে জয় করিতে সমর্থ হইবে। মার্কগেয় 
মুনি বটবৃক্ষের বাঁঘুকোণে “মার্কগডেয় খাত” বা “হরির থাত” প্রস্তত্ত করিয়! 
মহাদেবকে পুজ। করিয়া মৃত্যুকে জয় করিয়াছিলেন। 
হের তীরে পূর্বে মার্কগেয় বট বিদ্বমান ছিল। এখানে মার্কগেঙ্বর 
মহাদেব, মৃত্যুঞ্জয় লিগ, পঞ্চপাগুব লিঙ্গ ও কালীয় দমন প্রভৃতি মূর্তি 
বিরাজমান আছেন। চৈত্র মাসের অশোকাষ্টমীতে এখানে কালীয়দমন যাক্জ' 
' হুইয়া থাকে। 
. নরেন্দ্র সরৌবর। 
ঘড়দা্ড অবনহ্বন করিয়া বরাবর. গমন কারলে উত্তরদিকে পুরীপ্পোড 


-হ পুরী তীর্ঘ। 


দেখিতে পাওয়া যায় ; পুরীরোড ধরিয়া একটু গমন করিলেই প্রস্তর সোপান 
বেষ্টিত বিশাল সরোবর দুষ্িগোচর হইয়া থাকে । ইহার মধ্যস্থলে জগন্নাথ- 
দেবের চন্দন যাত্রার জন্য মঞ্চোপরি তিনটী হ্ুদ্রায়তনের মন্দির আছে। 
অক্ষয় তৃতীয়ার দিন জগন্নাথদেবের.ভোগমূর্ঠি এখানে আনীত হইয়। থাকেন। 

ত্রয়োদশ শতাকীতে লাকপোসী নরেন্ত্র নামক পুরীরাজের একজন 
কর্শচারীর বায়ে এই সরোবর খনন করা হইয়াছিল। এই সরোবরে অনেক 
প্রকাণ্ড কুন্তীর দেখিতে পাওয়া যায়। তাহারা সময়ে সময়ে সহসা মানুষকে 
ধত্ত করিয়া একেবারে গ্রাস করিয়! ফেলে । সুবিখ্যাত ন্যাংটা বাবাজী ভূতা নন্দ 
স্বামীজি এই সরোবরে কুম্তীর কর্তৃক আক্রান্ত হইয়] মৃত্যুমুখে পতিত হন। 
কিন্তু আশ্র্য্যের বিষয় চন্দন যাত্রায় “মৌজের? সময় অসংখ্য লোফ জলে 
অবগাহন ও সন্তরণ করে, কিন্তু সে সময় যে কেহ কখনও কোন কুস্তীর কর্তৃক 
আক্রান্ত হইয়াছে ইহা গুনা যায় নাই। 


. জগমাথ বল্পভ। 

'নরেল্স সরোতর তীরে জগন্নাথদেবের একটা সুবিস্তৃত ফল ফুলে সুশোভিত 
উদ্ভান আছে। তাহার নাম জগন্নাথ বল্পভ। কথিত আছে একদা পুরীয় 
কোনও রাজা গাশ ক্রীড়ায় মগ্ন অবস্থায় পাঁও। কর্তৃক প্রদত্ত মহাপ্রসাদ বাম 
করে গ্রহণ করিয়া ভক্ষণ করিয়াছিলেন, পরে সেই কাধ্যটা অত্যন্ত গহিত 
হইয়াছে বুঝিতে পারিয়! হস্ত ছেদন করিয়। ফেলেন। ভতক্তবৎসল জগন্নাথদেখ 
ভক্তের নৃতন হস্ত সন করিয়া! কর্ঠিত হস্ত গোপাল বন্পভ উদ্যানে প্রোথিত 
ফরিতে বলেন। তাহা হইতে “দৌনা বৃক্ষ জন্মিয়াছিল। দোন। ভরিয়া 
বনী ভক্ষণ করিবার ইচ্ছায় একদা জগন্নাথদেব ছদ্মবেশে উদ্যানে দোনা চুরি 
করেন। উদ্যান রক্ষক চোর ধরিবান জন্প্রস্তত থাকিলে জগন্নাথদেব দৌন! 
ছুস্তে দ্রুতবেগে পলায়ন ক্ষরিয়া মন্দিরে প্রবেশ করেন। পাগাগণ রত্ববেদীর 
উপর দোনা দর্পন করিয়া ইহা প্রভুর কার্ধ্য বলিয়া বুঝিতে গারেন। তদবধি 
“দোনা চুরি” পর্কের প্রবর্তন হইয়াছে। 

রামানন্দরায় জগন্লাথ বল্পভ মঠের স্থাপয়িক্তা। বর্তমান সময়ে .এধানে ' 
কোনও মোহান্ত মাই, জজ সাহেব কর্তৃক নিয়োজিত একটি 77000ঘ2082% 
40955553568ও দ্বারা ইহার কাঁধ্য পরিচালিত হয় 


তৃভীয় অধ্যায়। ৮৩. 


ওণিচা মন্দির । 

মন্দির হইতে প্রায় দেড় মাইল দূরে বড়দাণডের শেষ প্রান্তে অবস্থিত। 
এই স্থান্টাকে সুন্দরাচল বলে। কথিভ আছে ইন্রদ্যয় রাজার পাটরামী 
গুপ্িচাদেবীর নামানুসানে এই স্থানের নাম গুগডিচা বা (পচা গড়) বা, 
গুপ্নাব।টী হইয়াছে । * 

ইন্দ্র রাজা কৌমাম্ব রাজার কন্যা মালাবতীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। 
গুণ্ডিচা নাম কোথাও পাওয়! যায় না। গ্প্চ। মন্দির একটী বিস্তৃত প্রাঙ্গনের 
মধ্যে অবস্থিত এবং ইহার দুইটী দ্বারের একটীর নাম সিংহ দ্বীর ও অপরটীর 
নাম বিজয় দ্বার । এই মন্দিরেই ইন্দ্রছ্যুয়ের সহ অশ্বমৈধ যক্জের মহাবেদীতে 
ভগবান আবিভূতি হইয়াছিলেন, তজ্জঞন্য এই স্থানের অপর নাম জনকপুর। 
ভগবানের দারমুর্ঠি চতুষ্ট এই স্থান হইতে রথে আরোহণ করাইয়! মন্দিরে 
লইয়। যাইয়া ব্রঙ্গা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত কর! হইয়াছিল । 

চৈত্র মাসের শুক্ল/্ীতে এবং মাঘ মাসের শুরু পঞ্চমীতে গুপ্তিচা মহোৎসব 
হইয়া থাকে। বথযাত্রার সময় জগমলাথদেব গুগিচা মন্দিরে আগমন করিয়া 
তথায় সাত দিন পধ্যন্ত অবস্থান করেন। অনন্তর পুনযত্রীর দিনে মন্দিরে 
প্রত্যাবর্তন করেন। কথিত আছে যে গুপ্তিচাদেবী রথ যাজরীর সময় জগন্নীথ- 
দেবকে এখানে আনয়ন করিতেন বলিয়া আছিও সেই নিয়ম রক্ষিত হইয়া 
আমিতেছে। 


ইন্রদ্যুয় সরোবর । 
গুঙিচা মন্দিরেষ আনতিদূরে একটা সন্ীর্ণ পথের পার্থদেশে অবস্থিত'। 
ইহা প্রস্তর সোপান বেষ্টিত একটা সুবৃহৎ সরোবর। মহাঁভারতীয় আরণাক 
পর্বান্তরত মা্কগডেয় সমসা প্রসঙ্গে উহার উল্লেখ আছে। উৎকলখণ্ডেক 
মতে রাজা ইন্দরদ্যুয়র অশ্বমেধ যজ্ধের অঙ্গভৃত' গোদান বাপার উপলক্ষে গো 
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৮৪ পুরী তীর্থ। 


সকলের ক্ষ দ্বার! যে সকল গর্ভ হইয়াছিল তাহাই দান কালীন হত্তচাত জল 
সমূহে এবং তাহাদের মৃত ফেণে পূর্ণ হওয়ায় এই তীর্থের উৎপত্তি হইয়াছে। 
এই তীর্থে ্ান ও তপ্পণ করিলে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হইয়া থাকে। 
ভূমগুলে ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর তীর্থ আর নাই। ইহাতে অনেক কর্ম আছে। 
কথিত আছে যে রাঁজা ইন্্রদ্বায় আপনার বংশ ও কীন্তি লোপ হইবার আশঙ্ষায় 
ভাহা রক্ষার জন্য জগন্নাথদেবের সকাঁশে বর প্রার্থনা করায় তিনি উক্ত 
সরোবরে তাহার বংশধরগণকে কৃন্মরূপে বিরাজমান থাকার আদেশ প্রদান 
করেন। উহার তীরে নৃসিংহ ও নীলকণ্ঠের মন্দির আছে। 


লোকনাথ। 

ভ্রীমন্দির হইতে প্রায় এক মাইল দুরে একটী স্বিস্তৃত উদ্যান মধ্যে 
অবস্থিত। লোকনাথ অনাদি শিবলিঙ্গ প্রস্তর প্রাচীর বেষ্টিত একটা মন্দিরের 
মধ্যে জলে নিমগ্ন অবস্থায় আছেন। লোকনাথ লিঙ্গের দুই পার্খে ছুইটী সুবর্ণ 
নিগ্সিত সর্প জীবন্ত সর্পের স্থায় চক্র ধারণ করিয়া বিরাজমান । শিবরাত্রি 
উপলক্ষে জল সিঞ্চন করিয়া তাহাকে বাহির করিয়া পৃজা করা হয়। 
সাধারণতঃ লোকে প্রকৃত লোকনাথ লিঙ্গের দর্শন লাভ করিতে সমর্থ ভয় না। 
লোকনাথের প্রতিনিধিবূপে লোকনাথ যৃি দেখিয়া সন্তষ্ট থাফেন। তাহার 
কতকাংশ জলে নিমজ্জিত অবস্থায় আছে। 

কথিত আছে যে রামচন্দ্র সীতা অন্বেষণে লঙ্কা গমন করিবার সময়ে 
এখানে আসিয়া অন্য শিবলিঙ্গ প্রাপ্ত না হইয়া শবরদিগের গ্রদত্ত “লাউ” 
প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন বলিয়। এই লিঙ্গের নাম লাউকানাথ বা লোকনাথ 
হইয়াছে । এই মন্দিরের পারে হরপার্ধতী মন্দির বিদ্ধমান আছে । 

চান্দ্র বৈশাখের শেষ সোমবারে এখানে একটা প্রদর্শনী হইয়! থাকে । এই 
দিনকে “সরাস্ত সোমবার” বলে। এই উপলক্ষে বিস্তর লোকের সমাগম 
হয়। . 

উড়িব্বাবাসীগণ লোকনাথ লিঙ্গকে যেরূপ ভয় করে, জগন্নাথদেবকে সেরূপ 
ভয় করেনা । তাহাদের ধারণায় লোকনাথের শপথ সকল শপথ অপেক্ষা 
সমাধক প্রভাবান। আমাদের দেশের তারকেশ্ববের মত এখানে অনেকে 
হত্যা দিয়া থাকে। এখানে থে পরিয়াণে কুষ্ঠব্যাখিগ্রস্থ ভিক্ষুক দেখিতে 


তৃতীয় আপা । ৮৫ 


গাওয়া যায় সেরূপ আর কুত্রাপি নাই। শিবরাত্রির সময়ে উড়িগ্ঘার সকল 
স্থান হইতে বিন্তর লোক এখানে উপস্থিত ইহয়া থাকে । 
যষেশর । 
মন্দিরের আধ মাইল উত্তরে। যমতয় নিবারক বলিয়! উহা! যেশ্বর নাষে 
খ্াত। ইহার দর্শনে ও পূজায় কোটি শিবলিঙ্ষের পুজার ফল প্রাপ্ত 
হওয়া যায়। 
অলাবুকেশ্বর | 
মমেশ্বর লিঙ্গের পশ্চিমে! লিঙ্গটি দেখিতে “অলাবুর” ন্যায় । ইহার 
দর্শনে অপুত্রেকের পুত্র লাভ হইয়া থাকে । 
কপাল মোচন। 
অলাবৃকেশ্বরের নিকট। মহাদেব ক্রোধান্বিত হইয়! ব্রহ্মার পঞ্চম 
যুখচ্ছেদন করিয়া ভীহার কপালখণ্ড এখানে রাখিয়াছিলেন। ইহাকে দর্শন, 
পূজা ও প্রণাম করিলে ব্রদ্ম হতা। পাপের নাশ হইয়া থাকে । কাশীতেও এই 
নামের তীর্থস্থান আছে। 
লল্ষীর জলা । 
পুরী হইতে ২ মাইল দূরে একটি বিস্তৃহ মাঠ আছে, তাহাঁকে লঙ্গীর জলা 
বলে। ইহাতে থে ধান্স জন্বো তাহা হইতে উৎপন্ন তুলে জগন্নাথদেবের 
ভোগ কার্য সম্পর হইর। থাকে । 
আলাল নাথ। 
পুরীধাম হইতে চারি ক্রোশ দক্ষিণে আলালনাথ নাষে শিবলিঙ্গ বিরাজ- 
মান। চৈতন্যদেব অসংখ্যবার এখানে গমন করিয়াছিলেন । 
চটক পর্ববত। 
সিংহদ্বার হইতে যে পথ সমুদ্রতীর পর্য্যন্ত প্রসারিত, তাহার গশ্চিমদিকে 
একটি উচ্চ বালুকাস্তপ দৃষ্ট হয়, উহাকে চটক পর্বত কহে। তক্তগণের চক্ষে 
উহা গোবর্দন গিরি । 
পুরী মাহা ও দেব মাহাত্মা। 
্রীক্ষ্ত্রধাযে একদিন মাত্র বাস'করিলে ব্রত, তীর্থ ও দানে যে ফল উক্ত 
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আছে তাহার সুদয় লা হইয়া! থাকে। নিমেষ.মাত্র বাঁ করিলে অর্খমেধ' 
যজ্জের ফলপ্রাপ্তি হয়। এস্কানে যে সকল পাষণ্ড ও গাপাচারী ব্যক্তি সমাগত্ত 
হয়, তাহাদের পাপরাশি আগ্রিতে তুলীরাশির ন্যায় দগ্ধ হইয়া যার । এই ক্ষেত্রে 
মৃত্যু হইলে মুক্তিলাত হয়। ভূমগুলে এরূপ অপূর্ব মাহাত্মাপুরিত ভীর্ঘস্থান 
আর কুত্রাপি নাই। ইহা! পুথিবীতে ভূত্বর্গ বলিয়া কথিত ও ইহা বিধু্ব 
কলেবর ম্বরূপ। এষ্ঠানে প্রত্যক্ষ দেহধারী জগনাথদেবকে অষ্টনা করিরা 
মানব, ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চতুবর্গ অনারাগে লাভ করিতে সমর্থ হই] 
থাকে। যেবাক্তি নীলাচলস্তিত দারুময় বিষুকে অচ্চন। করে ভাহার আন্ 
যজ্ঞ, তীর্থ, দ্বান, বা তপস্যার প্রয়োজন নাই। একবৎসরকাল ৬পুরুষোত্তম 
ক্ষেত্রে বাস করিলে সর্ববপুণা-ক্ষেত্র-নিবাসের মহপুণ্যকলল।ত সংঘটিত 
হইয়া থাকে। পুরুযোক্তম ক্ষেত্রের স্মীপবর্তী যেকোনও স্থানে কলেবর 
ত্যাগ হইলে যুক্তিলাভ হয়। 
আটিকা বন্ধন | 

উড়িষ্াভাষায় আটিক' অর্থে ছোট ইাড়ী বুষার়। আটিকা, ভোগ রাখিবার 
জন্য বাবহৃত হইয়] থাকে । যাত্রীগণের নিকট হইতে উপযুক্ত পরিমাণে অর্থ 
গ্রহণ করিয়া ভাহার সুদে আয় হইতে জগন্নাথদেবের ভোগ অর্পণ করিয়া 
ব্রাহ্মণ ভোজন করান হয়। ইহার নাম আটিকা বন্ধন। পূর্বে আটিকা 
বন্ধন সম্বন্ধে তীর্থযাত্রীর উপর অত্যাচাধ হইত, কিন্তু এক্ষণে আর সেরপ হয় 
না। আটিক' সাধারণতঃ সাত প্রকার ৫ 

১ম ৫৬০০২ টাকা; ইহাতে ৫৬ প্রকার খাগ্যাদিদ্বারা তোগ দিতে হয়।' 

ইয়। ১৫৫০২ টাকা হইতে মোহনভোগ প্রদত্ত হয়। 


ওয়। ৭৫০২ টাকা ৮ মালপুয়া 5 
৪র্থ। ৫৫₹*২টাকা ৮» পুরী ওক্ষীর ১ ৯ | 
৫ম ৪৩৪২ টাকা ৭». মসলাযুক্ত ( খিচুড়ী) খেচরান্ন 
ষ্ঠ । ৩৬০২ টাকা দস. সাদা 2০ ০৯ 


ধম ১৩২২ টাকা সি চর ডাল, ভাত গ চে ০ 
পাগডাগণ ইহার কমেও, এমন কি-১*২ টাকা ৫২ টাকাতে ও আটিকা 
ষন্ধন করাইয়া দিব বলিয়া সরলচিত্ত যাত্রীগণকে প্রতারিত করে।. যাত্রীগণের 
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নিকট নগদ টাকা না থাকিলে তাহাবা তাহাদের নিকট হইদ্ত হাতচিঠা 
পিখাহয়া লইভতেও কুটিত হয় না| কতকগুলি পাখা বলেন “য উহার! 
যাক প্রদত্ত সমস্ত ট!কা চাউল ডাল ইত্যাদি ক্রয় করিয্বা এ৭িনেই ভোগ 
দেন এবং সেই তোগ আনন্দ বাজারে বিক্রীত হইলে তাহা হইতে যে আত 
হয় তাহা তাহারা গ্রহণ করিয়া ঝক্সেন। শ্মরণাভীতকাল হইতে আটকিযা 
বন্ধন চলিয়া আসিতেছে । কিন্তু গ্রকুতপক্ষে রীতিমত ভোগ দেওয়া হয় না| 
এই বিষয়ে একটি সুবন্দোবন্ত হওয়া উচিত। 

মন্দিরের উত্তরদিকে হস্তীপ্বারের নিকট বৈকুষ্ঠ পুরী নামে যে দ্বিতল গৃহ 
আছে ঘেখানে আটিকা বন্ধন সম্পন্ন হয়। আটিকা বন্ধন সমাপনাস্তে 
গাগ্ডাগণ তীথথবাআীর ও তাহার উর্ধতন চারিপুরুষের নাম ধাম 'ও ঠিকানা 
লিখিয়। লইয়া থাকেন। থানা ও গ্রামের সথচীপত্র করিয়া এমনই নুন্দররূপে 
উহা লিখিশ্ হইয়া থাকে যে তীর্থবাত্রীর কোনও উত্তরাধিকারী শত যৎ্সর 
গরেও ভার্থে পদাপণ করিণে গাগা অহাশয়গণ ঠিক আপন "আপন যাত্রী 
নির্বাচন করিয়া লইতে সমর্থ হন। 

এখানে ১৪** ঘর পাগ্ডা আছেন। সময়ে সময়ে যাত্রী লইয়া পাগাগণের 
মধ্যে বিরেধ উপস্থিত হয়। পাঞ্ডাগণ তাথধাত্রী সংগ্রহের জন্য ভারতবর্ষের 
গ্রামে গ্রামে তাহাদের গোমস্তা, বাটুয়া ঝা সেখো। প্রেরগ করেন এবং ইহারা 
যাত্রীগণকে নানারূগ প্রলোভন দেখাহয়া বছুসংখ্যক যাআী সংগ্রহ করিয়া 
আসেন। 

অশ্রীল প্রতিমুর্তি। 

নাটমন্দিরের গাত্রে শ্রীপুরুষঘটঠ নানাবিধ প্রস্তর ক্ষোদিত সুবৃহত অঙ্লীল 
প্রভিমৃত্তি আছে। দিশেষপগে দেখিলে নাটমন্দিরেক্স ও তোগ মন্দিরের 
চতাদকে এইঞপ ছেড ছোট অসংখ্য ঘুরি দোঁখতে পাওয়া যায়ঃ |কন্ত যূল 
মারের গায়ে এরূপ একটা মুও নাই। দেবতা স্থলে এই সকল কুরুচি পুর্ণ 
যুন্তি কেন রক্ষিত হহর!ছে তাহার সন্তোষজনক উত্তর দেওয়া স্বুকঠিন। 

কেহ কেহ এইরুপ দোষারোপ করেন যে এ সকল চিত্র মন্দির নির্মাণ 
কালের অধিবাসীগণের কুরুচির পাঁরচায়ক। কিন্তু রূপ যৃত্তি যে কেবল 
পুরীতে জগনাথদেবের মন্দিরে, ও] মন্দিরে, (কার্ণাকের শবধ্যদেবের মন্দিরে 
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এবং ভূবনেশ্বরের অসংখ্া মন্দিরের গাত্রে ক্ষোদ্বিত আছে তাহা নহে, 
ভারতের অন্যান্য বহু স্থানেও ইহা দেখিতে পাওয়া যায়। গঙ্গা ও গণ্ডক নদীর 
সঙ্গম স্থলে হরিহর ছক্রে হরিহর নাখের মন্দিরেও এইরূপ যৃত্তি আছে। 
ঘাক্ষিণাত্যের অনেক দেবমন্দিরে এইরূপ চিত্র বিছ্ভমান আছে শুনিয়াছি। 
ইউরোপের অনেক 1১০77) 0৮।916 গিজ্জায় ও এইরূপ ঘুরি আছে বলি! 
শুনা যায়। পাগু!গণ বলেন যে এই মকল যৃত্তি বিশ্বকম্মা নিশ্মিত এবং মন্দিরে 
বজপাত প্রত্থতি তয় শিবারণার্থ এই সকল প্রতিকৃতি মন্দির গাত্রে ক্ষোদিত 
আছে। তাহার! আস্মপক্ষ সমর্থনার্থ উৎকলখণ্ডের একবিংশ অধ্যায় হইতে 
নিয়লিখিত গ্লোকটী উদ্ধৃত করিয়। থাকেন। 
“বজপাতাদি ভীত্যাদিবারনার্থং যথোদিতম | 
শিল্পি শান্ত্রেহণি মণ্যাদি বিশ্টাসং পৌরুযাকৃতিম |৮ 
অগ্রিপুরাণে (১০৪ অধ্যায় )। “অধঃশাখা চতুর্থাংশে প্রতীহারৌ নিবেশয়েৎ 
মিথুনৈরথ বল্লীতিঃ শাখাশেষং বিভূষয়েৎ॥ 
বৃহৎ সংহিতায় (৫৭ অধ্যায় )।-__-“মিথুনৈঃ পঞ্জ বল্লীতিঃ প্রমথৈ 
শ্চোপশো ভয়েৎ।” 

তাহারা বলেন এই কারণেই গগণন্পর্শী ধ মন্দিরে কখনও বজ্রপাত হয় 
নাই। অনেকে বলেন এই সকল যুত্তি তাপ্ত্িক মতে যোগ বিশেষের আসন 
ব্যঞরক। সাধারণ লোকের বিশ্বাস এই যে মন্দির গাক্রস্থ উল্লিখিত মৃিগুলি 
সাক্ষাৎ সম্বন্ধে যাত্রী হৃদয়ের অন্তনিহিত তক্তি ও অতক্কির পরীক্ষায় নিকষ 
প্রস্তর । এই নকল তথাকখিত কুরুচিপূর্ণ মৃত্তি দর্শন করিয়া প্রকৃত তক্তগণের 
হয়ে কোনওরূপ বিকারের সঞ্চার হয় না। কেবল যাহারা ভক্ত নহে 
তাহাদেরই মনে বিকার জন্মিতে পারে এবং তাহারাই দুর্দম রিপু গ্রাসের 
বশীভূত হইয়া পুণ্য সঞ্চয় উদ্দেশে তথায় আগমন করিয়া তৎপরিবর্তে পাপ 
সঞ্চয় করিয় প্রত্যাবৃত্ত হয়। তীর্ঘস্থানে দেধ-দেব জগন্নাথদেবকে দর্শন 
করিতে আসিয়া মন্দিরগাত্রে তথাকথিত কুরুচি-ব্যগ্ক কতিপয় গ্রতিযুদ্ি 
দেখিয়া যাহাদের মনে কুভাব সঞ্চারিত হয় ভাহাদিগের পক্ষে তীর্ঘস্থানে ন। 
আসাই শ্রেয়স্কর। “দেহে! দেবালয় প্রোক্ত”, দেহের বাহিরে কামাদির 
নগ্রমৃত্তি বিরাজ করে, ভিতরে আত্মারাম বিরাজমান। দেবালয়ের বহিদে শে 
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কামাদির বীতৎসমূর্ি, ভিতরে পরমাত্মার বিগ্রহ। বাহিরের বীভৎসযৃকতি 
দেখিয়া ধাহাঙ্গের চিত্তবিকার জন্মে তাহার। ভিতরের দেবদর্শনে অধিকারী 
নহে। আধ্যাম্বিক তত্ব এইরূপেই শিখান হয়। শ্রীমশিরের নিরস্তরে জীব 
প্রক্কতির শিম়ন্তরে বভঞএকার বুখাসিতভাব ণুককা ইত গ্বাকে তাহা দেখান হইয়াছে, 
কয়েকস্তর উপরে দেবদেবীর মুক্তি, তগুপার ভগবানের বিভিন্ন প্রকারের 
অবতার ও লীগাবাঞ্জক মুড; সর্দবোপরি দেবাদদেব জগন্নাথ যৃর্তি। 
কেহ কেহু ধলেন বৌদ্দগণের মন্দির প্রবেশ এক কালে রহিত করিবার জন্য 
এই সকল অশ্্লীতা-বাঞ্জক ৃষ্টি নিষ্সিত হইয়াছিল। আবার কোন ভাবুকের 
মত এই যে তথাকাঁথত কুরুচি-মাখা! এই সকল চিএগুলি যেন ভারস্বরে 
বলিতেছে, হে কাম-সর্বন্ব পাপাসক্ত ব্যক্তিগণ, তোমরা যে মন্দিবাত্যন্তরে 
প্রবেশ করিতে অযোগ্য তাহা মনে কন্িও না, মনিরের দেবতা জগন্নাথপ্রতু 
তাহার অনির্বচণায় প্রেমদ্বারা তোমাদিগকে উদ্ধার করিবেন। একটু নিবিষ্ট 
চিত্তে চিন্তা কারয়া দেখিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে আত্ম। কুটস্থ ও নিত্য 
নিবঝ্বিকার, স্থূল হের পাপ পুথযাদি কখন ভাহাকে স্পর্শ করিতে সমর্থ হয় না, 
তদন্ুপারে মন্দিরের বহিষ্থ অশ্লীল যৃ্তি্ সহিত যূল ওকার যুস্তর কোনও 
গ্রকার সন্বন্ধ নাই। 
ও আলোক অভাব। 

সুবৃহত্ মন্দির প্রাঙ্গনে ব৷ মন্দিবের সন্মুখস্থ পথের উপর অন্ধকার রাতে 
আলোকের ব্যবস্থা নাই। তৎসন্বন্ধে গাণ্ডাগণ বলেন কোনও সময় মন্দিরের 
চত্বরের ভিতরে কোনও বাজার ব্যয়ে বিদ্যুৎ আলোকের বন্দোবস্ত করার পর 
পাগডাদিগের গুহে ভয়ানক বিস্চিকা রোগের গ্রাহুর্ভাব হুইয়ছিল। জগন্নাথ- 
দেবের প্রত্যাদেশ অনুসাৰে বি্বাৎ আলোক স্থানাস্তরিত হইলে আর কাহারও 
সে পীড়া হর নাই। মন্দিরের ভিতবে মাত্র দুইটী ঘ্বত প্রদীপ এবং পুনাগতৈলের 
মসাল প্রলিত করিয়। রাখা হয়। সেইগন্য বাহিরের আলোক হইতে মন্দিরা 
ভ্যন্তরে যাইয়া প্রথমে তীর্ঘযাত্রীগণ মূত্ধি তালরূপ দেখিতে পান ন1। 


তীর্থের নিদর্শন | 
বিহার ও উত্তর পশ্চিম অঞ্চলবাসী যাত্রীগণ রক্তবাগ রঞ্জিত বেত্রথণ্ড 
সকল লইক়া যায়। জগন্লাথদেব যে বেত্র প্রহার দ্বারা তাহাদের পাপ স্থলন 


৯ পুরী তীর্থ । 
“করিয়া দিয়াছেন বেব্রখণ্ড তাহারই নিদর্শন। অন্য দেশীর খাল্রীগণ ভিলকমাটী, 
আনন্দলাড্ুহা গ্রগাদ, সমৃদ্রের ফেনা ও বিশ্তক-পিতলের পাদগন্ুচিহ্ধ, তুলাপৰ 
মালা, জগম্নাথদেবের ভিন্ন ভিন্ন বেশের পটমুণ্তি গ্রভৃতি এবং আত্মীয় স্বজনকে - 
উপথার দিবার উদ্দেশে সুন্দর কহাসপান্র, নানারকমের রেঁসমী কাগড় গ্রত্তত্তি 
লইয়া যায়। তীর্ঘঘাত্রীগণ পুরুষোত্তমে আসিয়া, কোনও কোনও ফল জগন্নাথ 
দেবকে অর্পণ করিয়া ভাঁবস্ততে কখন আর তাহা মিলের ভোগ 
করিবে না এই প্রতিজ্ঞা করিয়া যায়। দেবাদিদেব জ্গন্নাথদেবকে ফল সমপণ 
. করা অর্থে ভগবানকে সর্বকর্মরফল সমপণ করা বুঝায়। পূর্ব্বে ভক্তগণ তীর্থে 
আসিয়া একটী কল সমর্পণ করিয়া স্বীয় কর্মফল তগবানকে সমপণ করিয়া 
যাইত; এবং গৃহে গ্রত্যাবর্ূণ করিয়া পুনরায় সংসার বাযাগারে গিপ্ত হইত না। 
তীর্ঘযাঞ্জীগণ বর্তমানকালে 1কন্ত বাহভাবে ফল সমপণ করিয়। যায় বটে ।কল্তু 
তাহার প্রন্কত উদ্দেশমত কার্য অনুষ্ঠানে কখনই তৎপর নছে। 
ধ্বজা। 
বহু তীথতাত্রী গৃহে প্রত্যাগমন করিবার পুর্বে মন্দিরের শিশরদেশস্থ চক্ষে 

ধবজ। উড়াইয়ী যান! তছুদেশে রক্তবর্ণ বসনের পতাক। মার চরে বিঞ্রাত 
হইয়া থাকে। পাগডাগণ ধবজ। উডাইবার ব্যয় স্বরূপ তাখবাঞাগণের অবহামত 
পাচসিকা হইতে ৭**২ টাকা পয্যন্ত গ্রহণ করিয়া থাকেন। মন্দিরের চুড়ায় 
উঠির] ধবজা ও প্রদীপ দিবার জন্য চুনার জাতাঁয় কতকগুলি লোক নিয়োজত 
আছে তাহার! পুরুবাস্ুক্রমে যান্দির গাত্রে টুন দবার কাধ্য করে এবং গরণ্ড- 
স্তত্তের নিকট ঘৃশ-প্রদীপ দেয় ষাতোগণকে ঘুত প্রদাপ বিঞ্রযধ করে এবং 
মন্দিরের চূড়াতে ব্বজা ও প্রদীপ প্রদ্দান কারিয়া থাকে। এক্ষণে তাহাদের 

খ্যা ২*।২১ ঘরের অধিক নহে। তাহারা সামান্য চার পাচ পয়সা গারি- 
শ্রমিক গ্রহণ করিয়া অনায়াসে অতুযুচ্চ মন্দির শিখরে আরোহণ করিয়া। ধবজা 
যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট করে। তথা হইতে তাহাদের দ্রুত অবতরণ দেখিলে 
বিয়-বিহ্বল হইতে হ্য়। প্রাঙ্গন হইতে নাট মন্দিরের উপর দিয়া মূল 
মান্দরের মধ্যদেশ পর্যন্ত আরোহণ করিবার পথ বেশ সুগম ? সে স্থান হইতে 
শখর দেশস্থ গদুজের নিয় পথ্যস্ত মন্দির গাত্রের ছুই পার্থে পাতকুয়ার মত 
ঘন কাটা আছে। মন্দিরের দিকে প্রশ্চাৎ করিয়া সেই খাঁজ গুলিতে পা দিয়া 


তৃতীয় অধ্যায়। ৯১ 


তাহাৰ| গজ পর্যান্ত আরোহণ করে। চক্র হইতে গুদের নিয়দেশ পর্য্যন্ত 
একটি লোহার শ্রঙ্থল আছে। তদলম্বন করিয়া চক্র পর্যন্ত আরোহণ করে। 
ইহারা এই কার্যে এরূপ অভান্ত যে ইহাদের. আরোহণ ও অবতরণ কাধ্য 
যেন নিশেষ মধেই সম্পন্ন হইয়া যায়। উহা যখন শিখরদেশাবঢ হয় তখন 
প্রাঙ্গণ হইতে উত্গাদিগকে অঙ্গ বয়স্ক শিশুর ন্যায় দ্খায়। 
ধর্মাশালা ও চিকিৎসালয়। 

নকবেন্্র সরোবরের সররিকটে বাবু কানাইলাল পগ্ডিতের ধর্শালা ও 
বড়দাগ রাস্তার উপর বাবু কানাইলাল বগলার ধর্শাশাল! বিদ্যমান আছে। 
এই সকল ধর্দুশালায় অবস্থান করিবার জন্য বারীগণকে শআহার্য্যব্যয় ব্যতীত 
থাকা সন্বন্ধে কোনরূপ বাসর বহন করিতে হয় না। 

পুরীতে যাঞিগণের জন্ত একটা যাত্রী চিকিৎসালয়, একটা কলেরা রোগীর 
নিবাস প্রতিষ্ঠিত আছে। তদ্কতীত মন্দিরের সিংহদ্বাত্রের সম্মুখে একটী 
্লাতব্য ওধধালয় ও আছে। 

এখানে একটী কুষ্ঠাশ্রম আছে। কুমার রামেশ্বর মালিয়া কুষ্টরোগীর 
চিকিৎসালয়ের জন দহ সহত্র মূদ্রা দান করিয়াছেন নিঃস্ষ রোগী ও যাত্রী- 
গণের পাখের ইত্যাদি ব্যয় নিব্বাহের জন্য ১৯০২ সাল হঈটতে একটা অর্থভাগার 
প্রতিটিত হইয়াছে, তাহা হইতে সাহাধ্য প্রদত্ত হইয়া থাকে । 

পূরবী লজিং হাউস আইন। 

পর্বোপলক্ষে পুরীতে অনেক লোকের সমাগম হইয়া থাকে এবং গাগাগণ 
কষ ক্ষুদ্র গৃহে বহুসংখ্যক লোকের বাসস্থান দিয়। সহরের স্বাস্াহানি ঘটাইত। + 
তত্প্রতিকার মানসে পুরী লঙ্জিং হাউস আইন পাশ করিতে হইয়াছে। সেই 
আইন বলে লাইসেন্স, ব্যতীত যাত্রী কাধিবার কোন অধিকার নাই; প্রত্যেক 
গৃহে কি পরিমাণ যাত্রী থাকিতে পাইবে তাহ! গৃহের গাত্রদেশে শিখিত আছে। 
নিয়ম লঙ্ঘন কৰিলে অপরাধীকে দণ্ডিত হইতে হয়। এই আইন পাশ হইবার 
গর হইতে স্বাস্থ্য সম্বন্ধে পুরীর বহুবিধ উন্নতি সাধিত হইয়াছে। বর্তযানে 
্থ্যনাধিক সহস্র লাইসেন্স-প্রাপ্ত গৃহ আছে, তাহাতে প্রায় ২৫ সহস্র যাত্রীর 
সান সঞ্কুলান হইতে পারে। যাত্রী যাইবার পথে উল্লুবেডিত্বা প্রভৃতি, স্থানে 
এই আইন প্রবদিড ছিল। | 


৯২ পুরী তীর্থ । 


মন্দিরের তত্বাবধান। 


১৮৪* খুঃঅবের ১০ আইন দ্বার। খাক্রীকর (711৫7 গং ) রহিত কর! 
হয় এবং শ্রীমন্দিরের তত্বাবধান ভাব থুর্দার রাজার করে ন্যস্ত হয়। ১৮৪৩ 
সালের নভেম্বর মাসে ২৩২১২ টাকা। আয় বিশিষ্ট জগন্নাথ মন্দিরের যাবতীয় 
! দেবোত্তর সম্পত্তি সাতইশ হাজারি মহল, দেবপূজাদির ব্যয় নির্বাহের জন্ত 
প্রদত্ত হইয়াছিল। ১৮৫৯ গুঃঅবে খুর্দার বাজার মৃত্যুর পরে তাহার কৃত 
উইলের সর্ভ অনুসারে তাহার স্ত্রী মন্দির সংক্রান্ত কার্যের ব্যবস্থা বিষয়ে 
অধিকারিণী হন, কিন্তু তদ্বিষয়ে কোনরূপ সুবন্দোবস্ত করিতে পারেন নাই। 
তাহার গোষ়্পুক্র সাবালক হইয়া পূজাদির ব্যবস্থা করিয়া দেন। কিন্ত 
ভাগ্য বিপর্ধ্যয়ে অল্পকালের মধোই ভাতাকে হত্যাপরাধে নির্বাসিভ হইতে হয় । 
বর্তমান রাজা! মুকুন্দদেবের নাবালক অবস্থায় তাহার পিভামহী তাহার 
_'অবিভাঁবক দ্বরূপে মন্দিরের কাধ্যা্দি পরিচালন করিতেন, পরে রাজা স্বয়ং. 
সাবালক হইয়া মন্দির সংক্রান্ত যাবতীয় তন্বাবধান ভার নিজহস্তে গ্রহণ 
করিয়াছিলেন, কিন্তু আশানুরূপ স্ুবন্দোবস্ত করিতে কৃতকার্য না হওয়ার 
ভাহার সম্মতি ক্রমে জগন্নাথদেবের সম্পত্তি মন্দিরের তত্বাবধান সংক্রান্ত 
'অনুষ্ঠানের এবং দেবপুজার চুর বন্দোবস্ত করিবার মানসে একজন উড়িষ্যা- 
বাসী সুদক্ষ ডেপুটাম্যাজিষ্ট্রে নিষুক্ত হইয়াছেন। তীহার অধীনে কতকগ্ডাল 
17997601010%878867 ও তত্বাবধায়ক নিয়োজিত আছেন। তাহারা, 


কতকগুলি পদাতিক ভূত্যের সাহায্যে মন্দিরে পুজাদি কার্যোর ব্যবস্থা করিয়া 
থাকেন। 


মন্দিরের আয়। 
সরকার বাহাছুর জগন্লাথদেবের মন্দিরের নামে ৬৭৫* একার পরিমাণ 
জমী দান করিয়াছেন । এই জশীদারীর আয় ব্যতীত নিম্নলিখিত বিষয়গুলি 
হইতেও প্রচুর অর্থের সংস্ঠান হইয়া থাকে। জগন্লাথদেবের তোষাখানায় 
নানাবিধ যূল্যবান বস্ত্র শাল, গহনা, হীরা, মানিক এবং আসবাব আছে। 
কাশীল মহারাজ-গ্রদত্ত জগরাথদেবের একটী অতিন্ুন্বর মথমলের উপরে 
জরির কার্যুক্ত মূল্যবান তা আছে। .. 


তৃতীয় অধ্যায়। ৯৩, 


১। তীর্ঘমাক্জীগণ সুবর্ণ, রজত ও হীরক নির্মিত অলঙ্কার, শাল জাষেঘার 
এবং রেসমী *বসন আদি এবং নগত মুদ্রা উপহার দিয়া থাকেন। অলঙ্কার 
বন্ত্রাদি তোষাখানায় জখা রাও। হর । ৯ 

২। মহাপ্রসাদ বিক্রয় লক আয়। 

৩। সেবাই5 গিয়োগের সময় নজর । 

81 জগন্নাথদেবেপ পথের কাষ্ট ও হিতিত বন্ত্রাদি ,বিক্ররেষ আঁয়। 
এই সকল কাষ্ঠ ও বন্ধাদি পরম গবিক্র জানে অনেকে বহু মূলা দিয়া তাহা 
ক্রয় করিয়া থাকেন। | 

৫। ধনশালী বাক্িগণ বা াহাদের মহিলাগণ জন সাধালথের সহিত 
দর্শন করিতে না চাঠিলে, অন্পক্ষণের জন্য জনসাধারণকে মন্দির হইতে বাহিরে 
কাখিবার জন্য যে আর্গ প্রদান করেন। 

৬। মহাপ্রসাদ প্রস্ৃতি বিক্রয় করিবার অধিকার দ্রানের আয়। 

৭| রৌহিণকুণ্ড ও গুিচা মন্দিরে যাত্রীর নিকট হইতে পয়সা আদায়ের 
আয়। 

৮। জগন্নাথের বেশ দর্শন প্রভৃতির জন্য লোক প্রতি চারি আনা হিসাবে 
যাহা গ্রাপ্ত হওয়া! যায়। এই সকল আয় হইতে বৎসরে কুড়ি হাজার হইতে 
চল্লিশ হাজার টাকা পর্যন্ত সঞ্চিত হয়। উদ্বৃত্ত অর্থ মন্দির সংস্কারে ও তদানু- 
সঙ্গিক অন্ঠান্য কার্যে বায়িত হইয়ঠ থাকে । 

মন্দির সংস্কার | 

মন্দিরের অবস্থ। শত্যান্ত শোচনীয় হইয়া পড়িযাছিল? অনস্তর কটকের' 
ধন্দগ্রাণ ও মহামান্য উকিল ৬য়ায় হৰিবল্পত বস্থু বাহাদুর ও সবজ্জ ৬বলরাম 
মল্লিক প্রমুখ সহোদয়গণ প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করিয়। মন্দিরের সম্পূর্ণ সংস্কার 
সাধন করিবাছিলেন। | 

এ চৈতন্দেব। 
বঙ্গ-গৌরব চৈতন্যদেবের জীষনীর কতক অংশ এতৎ প্রসঙ্গে বিবৃত না 





*. ৯৮৩৯ থুঃঅনে মহারাজা রণজিত সিংহ তাহার মৃদ্ঠাশয্যায় কোহিনূর 
হীরক জগম্নাথদেবকে উপহার দিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্ত 
তাহার ইচ্ছান্ুসারে কার্য হয্ব নাই। . 


৯৪. পুরী তীর্থ, 


কবিলে পুরীর বিবৰণ অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। টচভন্তদেব জীবনের অধিকাংশ 
সময় পুবীধামে অতিবাহিত করিবাহিলেন,! রঃ 

চৈতন্তদেবের সময় সা্াগোপাল কটকেই ছিলেন, পরে পুরীর অনতিদূরে 
সত্যবাদী নামক-স্থানে স্থানান্তরিত হন ।- 

গৌরচনত্র ্ীরুঞ্-চৈতন্য নাম গ্রহণ, করিয়া কিছুকাল নবদ্ীপের আবাল 
বৃদ্ধ বনিভাকে হতপ্রেমে মস্ত করিয়া পরে নিতাই, দুধুন্দ প্রভৃতি সঙ্গীগণকে 
লইয়া নীলাচল যাত্রা করিয়াছিলেন (১৫১০ খুঃঅন্ডে)। পথে জলেশ্বরে জলেশ্বর 
শিবলিঙ্গ পূজা, রেমুনাতে গোপীনাথ দর্শন, যাপনে দশাশ্বমেধ ঘাটে জান ও 
বরাহ মৃষ্তি দর্শন, কটকে মহানদীতে সান ও সাঙ্গীগোপাগ- দর্শন, ভবনেশ্বরে 
ভুবনেশ্বর দর্শন, বিন্দুহদে স্নান ও কপিলেশ্বর দর্শন এবং আঠার নালাঅতিক্রম 
করিয়া শ্রীক্ষেক্জে উপস্থিত হন 

জগন্লাথদেবের মন্দিরে প্রবেশ করিয়া টচৈভন্যদেব উন্মাছের ম্যায় 
জগনাথদেবকে আলিঙ্গন করিতে ধাবিত হইয়া অচেতন হইয়। গড়েন। উৎকল 
রাজের সভাপত্ডিত বাসুদেব সার্ধভৌম * তখন সেই স্থানে উপস্থিত ছিলেন; 
তিনি সেই নবীন সন্ন্যাসীকে দশন করিয়] মোহিত চিত্তে অচেতন অবস্থাতেই 
তাহাকে দিজ বাটীতে লইয়া যান। অনেকক্ষণ পরে চৈতন্ত-প্রাণ্ত হইয়া! 
চৈতন্তদেব সঙ্গীগণ সমভিব্যাহারে সমুদ্র-্নান করিয়া সেদিন সাব্বতৌমের 
আবাসেই আহারাদি-কার্ধা সম্পন্ন করিলেন সার্বব:ভীম ও চৈতন্টের সঙ্গীগণ। 
তাহাকে সর্বদাই জগনাথ দর্শনে যাইতে দ্রিতেন না। ঠৈতন্তদেব অতিগোগনে 
দেব দর্শনে গমন করিয়া একেবারে তন্মন্জ হইয়। ঘাইতেন। কিন্ত যৃত্তির নিকট 
অগ্রসর হইতে তাহার সাহস হইত না। গরুড়ন্তন্তের নিকট দণ্ডায়মান হইয়া 





* বাস্রদেব সার্বভৌমের জন্মস্থান নবদ্বীপ। ইনি মহেশ্বর বিশারদের 
পুজজজ এবং মিথিলায় ন্যায় শান্তর অধায়ণ করিতে যান। মিথিলার প্রাধান্য 
লোগ হইবার ভয়ে মৈথিলি পণ্তিতগণ ন্যায় শান্তর স্ঘগ্ধীর় পুঁথি অন্যত্জ লইয়] 

, যাইতে দিতেন না। বাসুদেব সমগ্র “তন্ব চিন্তামনি” এবং “কুসুমাঞ্জলি” কণস্থ 
করিয়া লইয়া আপিয়। বঙ্গদেশে প্রচারিত করেন। তিনি “সার্বভৌম নিরুক্তি” 
নামক গ্রন্থ প্রণয়ধ করেন। বাসুদেব সার্ববতৌম নব্য স্টারের আদিগুক, রঘুনাথ 
শিরোমনি ইহার শিষ্ব ছিলেন;. উৎকলরাজ প্রতাগরুদ্র ইহাকে রাজপঞ্ডিত 
গদে বরণ. করিয়াছিলেন:।. 


ভাছীয় পায় । নু 


ভিনি দেববুষ্টি দর্শন করিতেন । সার্ববতৌম নিজ মাতৃম্বসার আবাসে চৈতন্যাদেব 
ও ভাহার গগিগণের বাসহান নিদদিক্ট করিয়া দিরাছিলেন। আব্বতৌন 
অত্যন্ত দাচ্িক ছিলেন এবং অল্প ব্রসে জন্ন্যাস ধনু অবলন্ধন করায়, 
চৈতগ্ঠদেবকে একটু বিদ্রুপ কিতেও ক্ষান্ত হন নাই কিন্তু চৈতন্ত বিশীতভাবে 
তাহাকে আপন গুরুদেবের স্তায় সন্মান করিতেন। সার্বাতৌম কতৃক আমান্ধুত 
হইয়। চৈতন্যদেব প্রত্যহ তাহার বাট়ীতে বেদান্ত ন্যাথা শুনিতে গমন কাটি 
তেন। একদিন সার্বভৌম একটী ক্োকের ৯টা বিভিন্ন ব্যাথা! কাওয়া নিজ 
গাগডত্য আঁঙমান প্রকাশ করিলে চৈতন্তদেব সেই গ্োকটার উক্ত টা ব্যাখ্যা 
ব্যতীত আরও ১৬ উৎকৃষ্ট বাখ্য! করেন)তাহাতে সংব্বতৌম অঙান্ত আশ্চধা- 
1ন্বত হইয়া! চৈতন্ুদেবকে অসাধারণ মনুষ্য, এমন কি'অবতার বাঁণয়। স্বাকার 
কাঁরয়া তাহার নিকুট ক্ষম। প্রথনা কাঁদলেন। ইতিপুবের সাব্রভৌম কখন 
মহাএসাদ আহার কারিতেন না। একাদন অতি প্রত্যুষে চৈতন্ঠদেব সাব্বভৌশের 
আবাসে গমন করিয়া দোখলেন যে তিনি তখনও শখ্য। হইতে গাঞোথান 
করেন নাই। চেতগ্চদেব তাহাকে জাগাঁর্ত করাইয়া তাহার হস্তে হাএনাদ 
অপণ কালে আব্বভৌম মুখ এক্সালন ও ম্ান আক সম্প্ না করিয়াই 
এসনাচন্ডে ভাহা আহার কাঁরয়া বাণনেনন | 
“শুকং পদুযাসতং বাপ নাত বা সুরদেশতঃ 
আন্ত মাঞেন ভেক্ঞব)ং নাঞ। কাণ বিচারণ1॥৮ 
মহা প্রসাদ শুষ্ক হউক [কংব। পধ্যুসিত হউক অথবা দুঃধেশ হইতে আনীত 
হউক অথাৎ যখন|দ্বগ। ১:৭৫ হওক) প্রাণ মাএ তাহা সেবন কারবে 
কাশ বার কারবে না। 
এবং এঠ্‌ চৈতগদেবও_- 
“মহ।এসাদ খোবিন্দে নাম ব্রক্ষন দৈষঃবে 
স্বল্প পুথ্য বত।ং জন্‌ বশ্বাসে। শেব জায়ভে।” 
এই ঞ্েরকটা গাত কারয়। সাব্েতৌষের হাও ধাএএ। এএে উন্মত্ত হইয়া 
নৃত্য কারতে ল।গিলেন। 
মায়াবাদাী সান্নভৌম চৈতন্টের অলৌকিক শক্তি এতাবে তাহার একান্ত 
ভক্ত হইয়া গঁড়িরাছিলেন জদনে পািয়া। উৎ্কল রাজের ইষ্টদেখ কমি 


৯ পুরী হী) 


ও নীলাচলের প্রধান প্রধান বাক্তিগণও ভাহার পদান্ত হইলেন। অনন্তর 
মহা প্রসার্দের মাহাস্ঘ্য চতদ্দিকে ঘোষিত হইয়া পডিল। চৈতন্যদেব গন্ডি 
স্তপ্তের নিকট হইতে একটী কোণে দাড়াইস। দেব দর্শন করিতেন এবং 
তৎস্থানস্ত একটা স্তপ্তের উপর আজও একটী হু আছে, তাহাকে (পাকে 
চৈনন্যংদবের অন্গুগি ঠি্রি বিয়া থাকে । দেব দর্শনের সময় তিনি ভগবৎ 
প্রেমে বিভোবু হইযা প়িতেন। একদা কোনও ডাঁডয়। স্ত্রীলোক বিষম জনতায় 
দেবদর্শন কাঁরতে না পারিয়া চৈতন্যদেবের স্বদ্ধে পদ স্থন্ত করিয়] উঠিয়া দেব- 
দর্শন করিয়াছিল। হার অনুচরেরা জ্ীলোকটীকে ভতৎসনা করিতে উদ্ভত 
হইলে, চৈতগ্তদেব নিবারণ করিয়া বাঁলয়াছিলেন, দেবদর্শনাতিলাধিণী তক্তিমতি 
সালকে কিছু বলিও না। ভান তাবিলেশ খাদ এহ রমণীর মত শির 
৪সত1 পাইতাম তাহা হইলে আমিও কতাথ হহয়। বাহত।ম। 
কিছুকাল পুরীধামে বাস কারা চৈঠলাদেব সেতুবন্ধ রামেশ্বর পথাস্ত 
তীর্থঝ।এ। করিয়াছিলেন ; তথা হহতে প্রত্াাগমন করিয়া তিনি উৎ্কলরাজের 
হ&দেব কাশীমিখের আবাসে অবাঞ্ছিত করিয়াছিলেন । জগমাথদেবের সেবক 
জনার্দন মহাপাত্র, পখনাধকারী শ্বাখ মাহাপ্ত ও তাহার ভ্রাতা মুধারি ও 
মাধব মাহান্তি এবং প্রহরীগাজ মহাপাঞ্র প্রন্থীত অনেক গণ্য মগ্ত লোক 
চৈতগ্থদেবের গরম তক্ত হহয়। উঠিয়াছিলেন। 
পুরীর তদানীন্তন রাজা প্রতাপরুদ্র (২৫*৪-৩২) চৈতস্ের মাহাষ্মা শ্রবণ 
করিয়। তাহার দশন প্রাথী হইলে [তিনি বিবয় ও জ্ীগোককে দশন অপেক্ষা 
বিধ৬ঞণ শ্রেয়ককর যনে করিয়া প্রর্থান অহ্মাত করেন। ভগ্ন মনোরথ হইয়। 
রাজা প্রহর একখান বহিবাঁশ শিরে করিয়া প্রতিদিন তক্তিভরে তাহার পৃজ। 
করিতেন। রথযাত্রার দিনে সার্বভৌমের পরামর্শে রাজা নিতান্ত দীনবেশে 
উদ্ভান হহতে প্রভুকে দর্শন করিতেন। এই সময়ে নবদ্বীপ হইতে বহুমংখ্যক 
ভক্ত এখানে আসিয়া উপস্থিত হইতেন। চৈতন্য অনেকগুলি সংকীর্তনের 
সম্প্রদায় সৃষ্টি করিয়া পুরীবাসীগণকে হরিনামে মাতাইয়৷ তুলিয়৷ ছিলেন। 
বক্ধেশ্বর, নিত্যানন্দ, অদ্বৈত ও শ্রীবাস চারিটি সংকীর্তন দলের যুখ্যকর্ত। ছিলেন। 
টৈতন্তদ্দেবই রর্থের সম্মুখে বেড়া সংকীর্তনের স্থষ্টি করেন। মহা প্রভু গৌড়বাপী 
তক্রগণের সহিত স্রীশ্রী/গন্নাথদেবের জারতির সময় অপূর্ব মনো মুদ্ধকর কীর্তন 


তৃতীয় অধায়। ৯৭- 


করিতে | এই সংকীর্ডন শ্রবণ করিয়। উড়িয্াষাসীগণ বিযুগ্ধ হইয়া 
গিয়াছিলেন। " সেই সময় হইতেই 'উড়িয্ায় সংকীর্তনের স্থাষ্ি। গুগ্ডিচা 
মন্দির অপরিষ্কার হইলে তিনি নিজহস্তে তাহা পরিষ্কার করিতেন। গ্রতাপ- 
রুদ্রের পুত্রের সহিত ইতিপূর্ব্বে তাহার সধ্যতা সঞ্চার হইয়াছিল। একদিম 
ভাহার ভাবাবেশ হইলে প্রতাপরুদ্র রীজবেশ পরিত্যাগ করিয়া বৈষক বেশে 
চৈতন্রের পাদ-মর্দন করিতেছেন, এমন সময় চৈতন্যদেৰ তাহাকে প্রেম 
'মালিঙ্গনে আপ্যাঘ়িত করিয়াছিলেন। কোনঞু বৎসর জগন্নাথদেবের রথ কোন 
ুঢ় কারণে চালিত না হওয়ায় চৈতন্াদেব নিজ মন্তক দিয়া তাহা ঠেলিব। মাত্র 
রথ চলিয়াছিল। প্রতিব্সর কারিক মাসে তিনি তক্তগণকে হরিনাম প্রচারের 
জন্য বঙ্গদেশে প্রেরণ করিতেন। এবং রখযাজার পৃন্বান্ছেই আবার তাহা- 
দিগকে পুরীধানে আনাইবার ব্যবস্থা করিতেন। কাচড়াপাড়া নিবাসী 
ধন্রগ্রাণ গরম বৈষব শিবানন্দ সেন ওহাদের পথের বায় ও আবাস স্থানের 
সংস্থান করিয়, বঠেন। ইহার পুর পরমানন্দ সেন কবিকর্ণপূর নামে খ্যাত 
হয়েন। ভিন মুত হায়ার “তত চারতত শামে অপুর্ব গ্রস্ত গ্রণমন 
কঠিয়াহিলেন | এইফদে পুরীতে পা9 বৎসর অতিবাহিত করিয়া তিনি দেশে 
জনন চণ ৪ গ্। দশন করিয়া ধুন্দাবনে গমন করিবেন এইরূপ সঙ্ধল্প 

এখন) হ্যা তিনি বেশে পিষহপেন বটে, কিন্তু তাহার রম্দাবনে 
ব$.1 ঘট ন[ঠ। কিছুলিন শিপু অবসান কাচা তিনি পুকযোসমে 
কদে ঘাকছ। তিছ্ি বাজগথ ত্যাগ 
,সকবেনও এবং দুন্ধবন। মুখ 







প্রভা বন্তন করেন কয়েক মন গ্ুতী 
কদিয়। অন্ত গথে (বারন) দন্দতনে ঘ 
গ্ররাশ এসৃতি স্থান পারুদশন ফিয়। গে শথেই পুমা নীলভাল কি 

যান। কথিত আছে কোনও শার্দী শিশাদ্ধ বাসের কথ। কাঁহতে কহিতে 
চৈতন্থদেব আত্মভাবে যযুনাভ্রমে সুদে ঝাপ প্রদান করিয়াছিলেন । অনেকের 
মতে এইদিনেই তাহার জীবলীলার অবসান হয়, কিন্তু বৈষ্ণব কবিগণ বলেন 
তিনি আরও কয়েক মাস জীবিত ছিলেন? অষ্টাদশ বর্ধকাল নীলাচলে বাস 
করিয়! তিনি আপামর সাধারণকে মধুর হবিনাষে মাতোয়ারা করিয়া সংসারের 
বঙ্গালয় হইতে চির বিদায় গ্রহণ করেন। ৪৮ বৎসর বয়সে একদিন রথাগ্রতাগ্ে 
নৃত্য করিতে করিতে প্রভুর পাদনথে অত্যন্ত আঘাত লাগিয়[ছির এবং স্বাহার 


৯৮ পুরী তীর্থ । 


ফলে তাহার সামান্ত জবর বোধ হয়। পরদিন তিনি গ্রাতঃকালে জগন্নাথদেবফে 
দর্শন করিতে বাইয়া আন্ প্রত্যাগত হন নাই। কেহ কেহ বলেন তিনি 
দিব্যদেহে আকাশ গথে প্রয়াণ করিয়াছিলেন ; কাহারও বা মতে গ্রু 
জগর্লাথের শ্রীবিগ্রহে নিজঘেহ বিলীন করেন। 

কেহ কেহ আাবার বলেন গৌঝ়াল, পণ্ডিত গদাধর-প্রতিষ্ঠিত গোপীনাথ 
বিগ্রহেই বিলীন হইয়াছিলেন। চৈতন্যের লোকান্তর প্রাণ্থির গরে বৈষণবগণ 
তাহাকে নারায়ণের অবতার জ্ঞানে মন্দিরের একগার্থে তাহার যুস্তি প্রতিষ্ঠা: 
করিয়াছিলেন । সমগ্র উৎকল দেশে অসংখ্য চৈতন্য যুক্তি বিগ্রহরূগে পৃঁ্জত 
হইয়। থাকে । এই অঞ্চলে প্রধান প্রধান পল্লীতে জগন্লাথদেবের সহিত 
ব্বীগৌরাঙদেব পৃজিত হইয়া থাকেন। গপ্রতাপপুর গ্রামে মহারাজ প্রতাপরুত্র- 
প্রতিষ্ঠিত নির্ঘকাষ্ঠ নিন্সিত শরীমৃষ্থি এখনও বিরাব্ধমান। পু্ীতে গমন করিয়া 
গঙ্গা মাতা মঠ, সিদ্ধবকুল ও টোটা গে[পীনাথ প্রন্তুতি দশন করা কর্তব্য। 


জয়দেব। 

জগরাখদেবের জতিপ্রিয় গীভঞ্পেবিন্দ বচয়িত। জয়দেবের জীবনের গ্রথমাংশ 
পুরুষোত্তমেই অতিবাহিত হইয়াছ্)। জয়দেবের পিতার নাম তোজদেব, 
মাতার নাম বামাদেবী, নিবাস বীরভূম জেলায় কেন্দুবিক্বগ্রাম। পৃ 
মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত সদাশিব কাব্যক মহাশয় বলেন যে জদ্পব ৮৭৭ 
অন্তর্গত নিমগাতার সন্নিকটে কেন্দুলী নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ কা৭5হ.৭ন, 
তিনি বীরভূমবাসী নহেন। একজন মান্দ্রাজবাসী ও উক্ত মতের পক্ষ সমথন 
করিয়াছেন। যৌবনে বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া তিনি পুরুষোত্তমে গমন 
করিয়া উৎকলাধিপের সতাঁকবি পদে বরিত হইয়াছিলেন। 

কখিত আছে জনৈক ব্রাক্ষণের সন্তান না হওয়ায় জগন্নাথদেবের নিকট 
“ধলা” দিয়া সন্তান প্রার্থনা কৰিয়া বলিয়াছিলেন, যে প্রথম সন্তানটা জগন্নাথ 
দেবকে উৎস্ষ্ট হইবে। দেবভার অনুগ্রহে সেই ব্রাহ্মণের গল্পাবতী নামে 
একটী কন্যা জন্মিয়াছিল। কন্যাটী বিবাহযোগয। হইলে ব্রাঙ্গণ তাহাকে 
জগন্লাথনেবের স্থানে উৎপর্গ করিতে যাইবে, এমন সময়ে জগয্লাথদেব ্বযোগে 
এই প্রত্যাদেশ করেন, যে জয়দেব নামে আমার এক প্রিয় ভক্ত সংসার ত্যাগ' 
করিয়া ভগবখআরাধনায় নিবিষ্টচিন্ত আছে তাহাকে তুমি এই কন্তাটী, 


শাখা 
জনপদ 
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সম্মান কর। ব্রাঙ্গ কণ্ঠাকে সঙ্গে লইয়া জয়দেবের নিকট গমন করিয়া 
তাহাকে সমস্ত রহস্য বিজ্ঞাপিত করিলেন। কিন্তু তিনি বিবাহ করিতে অসম্মতত 
হওয়ায়, ব্রাহ্মণ ক্যাটী জয়দেবের নিকট রাখিয়া গ্রত্যাগমন করেন? অনস্তয় 
জয়দেব অগত্যা পন্াঘতীকে বিবাহ করিয়া সংসারী হইয়াছিলেন। 

কথিত আছে জয়দেব তাহার গীতগোবিন্দ কবিতায় পরম পুরুষ কৃষ্ণচন্জ 
জীরাধিকার পদ ধারণ করিয়াছিলেন ইহা লিখিতে কুষ্ঠিত হইয়! লিখন কার্ধ্য 
স্থগিত রাখিয়াছিলেন এবং তিনি সমুদ্রত্ানে গন করিলে জগন্নাথদেব তাহা 
অনুপস্থিতিতে 'ছঞ্জদেবের বেশ ধরিয়া আসিয়া গ্াঘতীর সম্মুখেই “দেহি পদ 
বব যুদ্দারম্‌” লিখিয়া গিয়াছিলেন। 

সেই হইতে শীতগোবিন্ন জগন্লাথঘেষের মন্দিয়ে এবং অন্যান স্থানে গীত 
হইতে লাগিল। জনসাধারণের নিকট গীতগোবিষোর আদর দর্শন করিয়া 
তত্বানীস্তন উৎকলর়াজ সাত্যকি একখানি গীতগোবিন্দ গ্রন্থ রচনা করিয়া 
জগন্লাথদেবের প্ারবিন্দে অর্পণ করেন, কিন্তু মন্দিরে তাহার রচিত সেই 
শীতগোবিদ্দ লোক সমাজে আশানুরূপ আদর লাভ করে নাই বুঝিনা তিনি 
অভিমানে সমুদ্রে প্রাণ বিলর্জন করিতে কৃত সঙ্গর হয়েন। তাহাতে জগন্নাথ- 
দেব প্রত্যাদেশ করেন যেতুমি আত্মহত্যা করিও ন1। জয়দেব-বিরচিত 
গীতগোবিন্দ কবিতায় তোমার বলচিত স্থা্রশটী ক্লোক গ্রথিত থাকিবে এবং 
মন্দিরে গীত হইবে। অগ্ঠাপি মন্দিরে প্রত্যহ দেবদীসীগণ গীতগোবিন্দ গান' 
করিয়৷ থাকেন। 

“অগ্যাবধি জগল্লাথ জরিসন্ধ! যে গীত, 
না শুনিলে নাহি হয় নিত্রাহার নিত।” 

শেষ বয়সে জয়দেব নান তীর্থ পরিভ্রমণ করিয়া আসিয়া নিজ ভূমি 
কেন্দুলী গ্রামে বাস করিয়াছিলেন এবং সেখানেই অতি গরিণত বয়সেই 
ষ্টাহার জীবণীলার অবসান হয়। * 

জ্ঞাতব্য বিষয়। 
, ভীর্ঘযান্জীগণের পক্ষে পুরীতে প্রবাসের সময় সবাস্থ্ের দিকে দৃষ্টি রাখ। 


* কবিবর ভারতচন্ত্র ও পুরা ধামে যাইয়া অনেক কাল বাস করিয়াছিলেন । 
শান সিংহ ও পুরীতে আগমন করিয়াছিলেন । 





১৭৩ পুরী তীর্থ 


'আাবশ্ক। জগন্নাথ বল্পত নামক উদ্যানের সম্মুখে রাজপথের উপর মিউনি- 
সিপ্যাল বাজার । পুরীর মন্দিরের উত্তরে লক্ষ্মী বাজারে নানাবিধ তরকারী ও 

ফল প্রস্ৃতির দোকান আছে। পুরীর সের আমাদের দেশের সের অপেক্ষা পাঁচ 
ছটাক বেশী। সিংহ ঘার়ের সম্মুখে দুগ্ধ, দধি ও ছানা প্রচুর পরিমাণে পাওয়া 
যায়। আদালতের প্রাঙ্গনস্থিত কৃপৌদ্ক ও ডাঁক বাংলার এবং হরিদাস 
ঠাকুরের সমাধি বাটার কূপের জল বেশ স্বাস্থাকব। বাজারের খাবার খাওয়া 
উচিত নহে, তাহাতে স্বাস্থ্যহানির সম্ভাবনা । ত্ৃতি সামান্য ব্যয়ে যথেষ্ট 
মহাপ্রসাদ পাওয়! যায়। তাহাই ভক্ষণ করা৷ উচিত। সুগন্ধ কৃষ্ণতোগ চাউ- 
লের ব। গন্ধেশ্বরী অথবা হরিদাসী চাউলের মহাপ্রসা্ ১৮।২* জনের উপযোগী 
এক হাড়ীর দাম ২২৩২ টাকা মীত্র। এতভিন্ন অড়হর মুগ প্রভৃতি ভাল, মসুর 
(মরিচের ঝাল দেওয়া! তরকারী ) বেসব, (সরিষা বাটা দেওয়া তরকারি) 
খাট্টা (টকৃ) প্রভৃতি এক টাকায় ছোট তিন হাড়ী পাওয়া যায়। জিনিষ পত্র 
প্রভৃতির উড়িস্তার নাম নীচে দেওয়া হইল। 


কলা ,* কদলী। পেঁপে .* অমৃততাগ্ড। 
কাচকলা .. কাচাকদলী। গণ ** পুরী । 
কাঠাল *** পনস। তামাক --* গোড়াকু। 
এচোড় ** কাঠা। গাদাল ... পসরিনী। 
বিঙ্গে ** জবি। বোরা ** অথা। 
উচ্ছে ,* কলরা। পিলসুজ *** দীগরখা। 
সজিনাডাটা ... সুই। কোদাল *** কুড়ি। 
চালদা : ,.. অয়। তি ড় কোটুরী। 
... নাড়িয়া। রী ** গহরা। 
টা ৭ ছি ... হাণী, অটিকা। 
ন্‌ ১ বাঙ্গাআনু ** কন্দ। 
ভাল .১. ডালি। তেতুল ... ভেঁতুলি। 
চালকুম্‌ড়া »* গানিকাখাক। ট্রে - একটা । 
কচু ১ সারু। মুলিয়া ১ মজুর । 
পাতা ..* পত্র । উৎড়া »* খই। 
বেগুন *০ বাইগণ। ভরকারি ... পরিবা। 


শ্মানারস ,** সপুরি। . কত দর-কেতে লেখা ইত্যাি-- 


চতুর্থ অধ্যায় 


কোণার্ক। 

কোণার্কের হূর্যাদেবের মির পুরীর পূর্বদিকে প্রায় ৯ ক্রোশ দূরে গ্রাচী 
নদীর শাখা চন্দ্রভাগা তীরে অবস্থিত। কুর্যদেবের নাম-সংশলিষ্ট সিদ্ধ নদীর 
শাখা চন্ত্রতাগ! নদীর নামানুসারে সম্ভবতঃ এই নদীর নামকরণ হইয়া 
থাকিবে । কোনাকোনা নামক স্থানে “অর্কের” (ম্ধ্যদেবের ) মন্দির, এই জন্য 
৫ স্থানের নামও কোণার্ক হইয়াছে। পূর্ধে এই মন্দির চক্জাভাগার 
সমুদ্র-সঙ্গম স্থলে অবস্থিত ছিল, কিন্তু এক্ষনে সমুদ্র প্রায় এক মাইল দুরে 
অপসারিত হইয়াছে। কাঠছুড়ি নদীর জল পূর্বের প্রাচীনদী দিরা সমু 
প্রবাহিত হইত এবং প্রাচীনদীর শাখা চন্্রতাগাতীরে পূর্বে অনেকগুণি 
গওগ্রাম ছি্ল। পরে কোয়াখাই নদী প্রবল হওয়ায় প্রাচীনদীর যুখ বন্ধ 
হইয়া যায় এবং সেই হইতে গ্রামগুলিও ক্রমে ক্রমে ধ্বংশ যুখে নিপতিত হয়। 
এখনও স্থানে স্থানে তাহার অসংখ্য ধ্বংশাবশেষ দেখিতে গাওয়া যায়। 
ববামচণ্ী ঠাঙুরাণীর মন্দির হইতে কোণার্ক যাইবার পথে অনেক ইষ্টক নিগ্সিত 
বাটার ধ্বংশাবশেষ দেখিতে গাওয়া! যায়। চন্দ্রভাগা নদী এক্ষনে মন্ধিয়া গিয়া 
্র-তোয়া হইয়! গিয়াছে । বর্যাকাল ভিন্ন অন্য সময়ে তাহাতে এখন জল 
থাকে না, কেবল সমুদ্রের নিকটবর্তী তিন শত হাত পরিমিত ব্যবধান স্থানে 
সমস্ত বংসর অতি অলপ পরিমাণে জল থাকে। 

গুরী হইভে গোযান সহযোগে অগার বানুকারাশি তেদ করিয়া যাত্রা 
করিতে হয়। গথে লোকালয়ের অতাঁব এবং খাগ্তা্দি ও আনায়াম লত্য নহে। 
সেই জন্য কোণীর্ক-যাত্রীগণ খাগ্যাদি সঙ্গে লইয়া যাত্রা করেন। পথিমধ্যে 
গাণীয় জলের একান্ত অতাব। কিন্তু স্থানে স্থানে বানুকারাশি একহাত 
দেড়হাভ খনন করিলেই সুমিষ্ট জল পাওয়া যায়) গোযান যোগে 
যা্ায়াতের ব্যয় ৫২ টাকা হইতে ৮ টাকা পর্যান্ব। | 


৯০২ পুরী তীর্ঘ। 


পুরী হইতে যাক্জা পথে নিয়াখিয়া (বাঙ্গালাতে অর্থ 'নাওয়া খাওয়া?) 
নামক একটী নর্দী উত্তীর্ণ হইভে হয় । কোয়াখাই নদী হইতে বে কুশতনর 
নদী বাহির হইয়াছে, তাহীরই শেষ ভাগকে নিয়াখিয়া বলে। নিয়াখিয়া 
হইতেই কোণার্ক মন্দির দেখিতে পাওয়া যায় । মধ্যে বামচণ্ডী ঠাকুরাণীর 
মন্দির আছে। গাগাগণ বলেন বামচক্জ এখানে পৃজা করিয়াছিলেন। 

আইনি আকবরীতে কোণার্কের মন্দির সম্বন্ধে উল্লেখ আছে। সাহেবের! 
ইহাকে 7150৮ 2৪8০৫ বলেন এবং সেইজক্চ পুরীর মনিরকে 110 
58০৫5 বলা হয়। ৃ 

শান্ব পুরাণে লিখিত আছে । 

দ্বারকাপতি শ্রীকুষ্ণের পুত্র শাব্ধ দেখিতে অতি নুষ্ী ছিলেন এবং তিনি 
কৌতুক করিতে অতিশয় ভাল বাসিতেন। একদা তিনি দেবধি নারদের 
সহিত এরূপ অযথা কৌতুক করিয়াছিলেন যে নারদ অত্যন্ত বিরক্ত হইয়! 
তাহাকে উপযুক্ত শান্তি দিতে কৃতসন্বল্প হন। নারদ কৃষ্ণের নিকট গিয়া 
বলিলেন আপনার মহিষীগণের মধ্যে সুন্দর-দর্শন যুবক শাহকে থাকিতে 
দেওয়া উচিত নহে, কৃষ্ণ বলিলেন, শান্ব আমার পুত্র, সুতরাং এপ সন্দিহান 
হইবার কোনও কারণ নাই, নারদ বলিলেন শান্ব আপনার পুত্র বট, কিন্তু 
আপনার মহিষীত তাহার বিমাত17 শ্রীকৃষ্ণ কথাটা উড়াইয়! দ্রিলেন। কিন্তু 
খটে'কিশ্ঠাকুর নার সহজে ছাড়িবার পাত্র নহেন। একদা শ্রীরুষ্জের মহিষীগণ 
রৈবতক গিরিতে জল ক্রীড়া করিতেছেন এমন সমরে নারদ শান্বকে সম্বোধন 
করিয়া বলিলেন, তোমার পিতার নিকট এই পত্র খানি দিয়া আমার আগমন 
সংবাদ তাহাকে বিজ্ঞাপিত কর। পরে তিনি তাহাকে জলক্রীড়া স্থলে গমন 
করিতে বলিলেন। শান্ধ আনন্দিত চিত্তে জলক্রীড়া স্থলে উপস্থিত হইলেন। 
এদিকে নারদ কুষ্ণকে বলিলেন আমি যাহ। বলিয়ার্ছলাম তাহ] সত্য কি না 
আজ দেখাইব। এই বলিয়া কৃষ্ণষকে জলঙ্রীড়া স্থলে যাইতে অনুরোধ 
করিলেন। কৃষ্ণ ন.বদ-ঘটিত ্যাঞ্সার কিছুই অবগত ছিলেন না । তিনি 
সরল প্রানে সেখানে যাইয়া শাহকে তথায় দেখিবামাঞ্র অভিসম্পাত করিলেন, 
“গাপাত্বন! এই গহিত আচরণের কলভোগ হেতু তুই কুষ্ঠব্যাধি-গ্রস্থ হা? শা 
পিভৃসমীগে ক্ষমা তিক্ষা করিলেন। .পরে নারদের উপদেশ অহুসারে নূর্ধার্দেবকে 
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সন্থষ্ট করিতে পারিলে ব্যাধিমুক্ত হইবেন বুঝিয়া, কোনাকোনার সন্নিকটে 
মৈঞেয় বনে হুর্যাদেবকে আরাধনা করিতে লাগলেন। শাঙের স্তবে স্্য 
সন্ধষ্ট হহলেন এবং স্বপ্নে শান্ধকে দেখা দিলেন। পরদিন ন্নান করিতে যাইয়া 
চ্রত!গা নদীতে পন্ধ পত্রের উপর শান্ব ্ুর্ধ্য গ্রতিমা দেখিতে পাইলেন এবং 
ও গযুজ্ত হইয়া চন্দরতাগাতীরে ক্ধ্যদেবের এই মন্দির প্রস্তুত করাইয়া দেন। 
সে মান্দর অবশ্ত বর্তৃশান্বে বিগ্যমান নাই। শাস্ব প্রতিম| স্থাপন করিয্বা 
দ্বারকায় পুনরাগমন করেন। 
বণ্তনান মন্দির গজাবংশীয় রাজ! নৃসিংহদেব (১২৩৮--৬৪) নির্মাণ করিয়া 
দিয়াহিলেন। কেহ কেহ বলেন কেশরী বংশীয় রাজ! নিদ্ধশেখর ১২৭৩ থৃঃ অব্ধে 
শিণ।ই সউ হৃরার তবাবধানে নির্মাণ করাইয়।ছিলেন। 
*কাথত আছে মন্দিরের শিখবদেশে একট চুম্বক লাগান ছিল বপিয়! 
- পর জাহাজ সকল তদ্ধার্া আকুষ্ট হইয়। তীরে সংলগ্ন হইয়। জলমগ্ন 
»২০. কোনও মুসলমান নাস্তিক মন্দির শিখর হইতে চুম্বকটা ভাঙ্গা লইয়া 
ববনম্পর্শে মান্দর কলুমিত হওয়ায়, মেবকগণ মন্দির ত্যাগ করিয়া 
৮175. বান। মন্দিরের চড়ার গতন সম্বন্ধে অন্ঠান্ত অনেক গল্প প্রকাশিত, 
৭[ছে, 1কন্ত সেগুলি বিশ্বাস যোগ্য নহে বিয়া পার্িত্যন্ত হইল। 
মধিরটী ভগ্ন বস্থাপন্ন হইয়াছে । আদিম বৃহৎ মন্দিপটা ভগ্নাবশেষ অবস্থায় 
স্বগ।কারে পতিত আছে, সন্মুখস্থ জগমেহন অন্ধ তগ্নাবস্থায় আছে? তিএরে 
এ:বশ করিবার জন্য কোন পথ নাই। জগমোহনটী চতুষ্কোণ ? দৈর্ঘ্যে ৬৬ ফুট 
ও এরস্থে ৬৬ ফুট। মহারাস্রীরগণ এই মন্দিরের প্রস্তর আপয়ণ করিয়া পুবার 
মনির সংস্কার করাইয়াছিলেন, এবং কোথাকের মন্দিরের অরুণস্তস্তটী এক্ষণে 
পুরার মন্দিয়ের সন্কুখে রক্ষিত আছে। মন্দিরটী রথের আকারে গঠিত এবং 
বড় বড় কয়েকটা প্রস্তর নিম্মিত চক্র মন্দিরের নিয়ে সংলগ্ন থাকায় মন্দিরটা 
ঠিক একটী রথের সাতৃশ্ত ধারণ করিয়াছে। 
মন্দিরের শিখরদেশে তিনটী সুবৃহত বুদধমত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। মন্দির 
প্রাফণে আরও দুইটা অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র আয়তন মন্দিরের নিম্ন অর্ধাংশ সম্পূর্ণ 
বিগ্বমান দেখিতে পাওয়া যায়। একটী মন্দিরের উপর গঙ্গাদেবীর, ব্রহ্মার ও 
অন্যান্য বিস্তর দেব দেবীর লুন্দর সুন্দর প্রস্তর যৃত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। হস্তী ও 
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অশ্বদারের উভয় পারে যথাক্রমে ছুইটী করিয়া! হস্তী ও অস্ব দেখিতে পাওয়া 
যায়। কিন্তু পূর্বকালের যূল তোরণ বা প্রাচীর কিছুরই অস্তিত্ব নাই 
মন্দিরের অত্যন্তরতাগে কোনও দেবমৃত্ি নাই। রাজা সিংহদেঘ (১৬২৬।২৭) 
কোণাক মন্দির হইতে নুয্যমৃত্তি জগর্লাথ মন্দিরের চত্বর-মধ্যস্থ ইন্রদেবের 
মন্দিরে স্থানান্তবিত করেন। মন্ৰিবের নিকট: একটী উদ্যানে শিবলিঙ্গ, হুর্য্য 
নারায়ণ প্রভৃতি দেবতার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মন্দির আছে। 
সহস্র বৎসর পূর্বে হিন্দুরাজগণ কত কোটী কোটা অর্থবযয়ে স্থপতি বিদ্যার 
কি আশ্্য্য নিপুণতাই না প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন! দর্শন করিবার সাধ 
ধাহার আছে কোণার্কের অর্ক মন্দিরে তিনি আস্ুন। বঙ্কিম বাবু “সীতারামে” 
লিখিয়াছেন “এখন কিনা হিন্দুকে [00099081] ৪00০] এ পুতুল গড়া শিখিতে 
হয়। কুমার সম্ভব ছাড়িয়া সুইন্বর্ণ পড়ি, গীতা ছাড়িয়া মিল পড়িঃ-আর 
উড়িস্যার গ্রস্তর-শিল্প ছাঁড়িয়া সাহেবদের চিনের পুতুল হা৷ করিয়। দেখি। 
আরও কি কপালে আছে বলিতে গারি না।” জগন্নার্দেবের মন্দির ব্যতীত 
ভারতে আর এপ কারুকার্ধ্য পূর্ণ মন্দির কুত্রাপি নাই। * 
একজন ইউরোপীয় কোণার্কের মন্দির দেখিয়। বপিয়াছেন-_ 
16 03:10] 165 8129) 0১৪ 20096 710] 02090060660 1705110)0£ 
2) 009 00016 0:10 ১ 79106075908 111080:8:61008 0 40- 
9197৮ 4১101)16696016 10 17170005681)) 1১, 21, 
অর্থাৎ আকারান্ুপারে এই কারুকাধ্ধ্য-খচিত মন্দিরটী ভূমগুলের মধ্যে 
সর্বাশ্রেষ্ঠ। 
তিন খ্ড প্রকাণ প্রস্তর মন্দির হইতে স্থলিত হুইয়া প্রাঙ্গণে পড়িয়া আছে; 
৬০।৭* মাইল দুরে ভিন্ন নিকটে কোনও পাহাড় নাই। নদীও চতুদ্দিকে 
অসংখ্য আছে বটে, কিন্তু তাহার উপর কোন সেতু ছিল না; কি কৌশলে 
এই সকল প্রকাণ্ড প্রকাও প্রস্তর পাহাড় হইতে আনিয়া ১*1১৫* ফুট উচ্চে 
মন্দিরের উপর উত্তেলিত হইয়াছিল, এক্ষণকার সুনিপুণ স্থপতি বিদ্ধ 
ধুরন্ধর ইঞ্জিনিয়ারগণ ভাবিয়াও তাহার কোন কিনারা করিতে পারেন নাই। 


* তারতগৌরব রমেশ্চন্দ্ দত্ত মহাশয়ের মতে ভুবনেশ্বর মন্দির সপ্তম শতা- 


বীতে, কোণার্কের মন্দির দ্বাদশ পতা্দীতে স্থপতি বিদ্বান বিশেষ অবনতির 
সময়ে নির্মিত হইয়াছিল। ৃ 


চতুর্থ অধ্যায়। ১১৫ 


আমাদের দেশের স্থপভি বিগ্ভার গঙ্ষে ইহা অর গৌরবের থা নহে। 
00151150 ম্পাহেব বলেন, মন্দিরটী পুর্বে সযুদ্রতীরে অবস্থিদ্ত ছিল এবং 
নিকটবর্তী নদী গুলিতে যথেষ্ট জল সংস্থান থাকায় নৌকাধোগে প্রস্তর রাশি 
দুরান্তর হইতে আনীত হওয়ার স্থুযোগ ঘটিত । অনেকে আবার অনুমান 
করেন যে মন্দির যতটুকু অংশ গাথ| হইত, ততটুকু অংশে বানিপূর্ণ করিয়া 
দিয়া পাথরগুলি গড়াইয়া গড়াইয়া তাহার উপর তোল! হইত। প্রবাদ, 
খগুগিরির প্রস্তর ভুবনেশ্বরের, কোণার্কের ও শ্রীঙ্ষেকরের মন্দিরগুলি নির্মিত 
হইয়াছে। 

ধাহারা মনে করেন যে সাহেবেরাই প্রথমে এদেশে লোহার কড়ি আমদানি 
করিয়াছেন তাহারা শুনিয়। আশ্চর্ধ্যান্থিত হইবেন যে ভুবনেশ্বরের ও কোণার্কের 
মন্দিরে বড় বড় লোহার কড়ি ব্যবহৃত হইয়াছিল। কতকগুলি কড়ি মন্দির 
হইতে বিচ্যুত হইয়। নিয়দেশে গতিত অবস্থায় আছে। এত বড় বড় লোহার 
কড়ি কোথায় প্রস্তুত হইয়াছিল তাহা কেহ বলিতে পারেনা । ০01] 
পাহেব বলেন “০৮ 07] 61800801765 0 87806 9156) 0১06 
1৮18 2500082706 088 9707 8710107688 81200]7 20169869000 
(5 ৪7109 69 09 097/076১ 8070116 & 1070ঘ19089 01 179 70:00910198 
207 97690167001 009 10৪০8195029 19007210016 008, 
[80016 0 815 00ঘ ৪9 ঢ৮াগণ্য 17080201901 0012178৪৮০৮ 
ম1883697১ রাঁজসাহী গৰর্ণমেপ্ট কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত গঞ্চানন নিয়োগী 
প্রণীত [700 10 8100167610012 ” পুস্তক গ।ঠ করিলে প্রাচীন তারতীয় 
লৌহ শিল্প সনবন্ধে পারদর্শিতা বিশেষরূপ অবগত হইবেন। 

4 [56 617হগোথাঞা 200 0968008 ম1710]) 80001518190 01806 
01 00106 10112161 8701716900105 ৪0000: 079 28501015016 210 
(76 05708700016 88 000) 86 1)]40৮ 0559৭ ৪ [5780 200 
1008 76000] 0£ 11011007765) 71101 01582 * * * গছ 
6 ঘ8021510 00701218936 7073) 10880098010 200 বিএস 
৪8৫60. €0 8৪৮9] 2000 7,108] 1100798 50101 00০ ২110 আও) 
109 2১০৪৮ 6১090 11)২,/ 36১৮81000) 0800960১67 4. 3938 
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উগরোদ্ত তিন খও গ্রফাঞ্ড গগ্তয়ের উপর যে সফল সু্গর সুন্দর বৃষ্টি 
ক্ষোদিত আছে ভাহাদের কারুকার্ধ্য দর্শন করিলে বিশ্ময়ান্বিত হইতে হয়। 
তাঁই [016০] সাহেব বলেম « ৯» * [31510] [79১8758 ০1610160) 018৮ 
€]1৪ 11001205 1)0116 1116 11628 00. 0018190 110 0 911815. 

উহীদের এক খণ্ডেয় উপর নবগ্রহ মূর্তি ক্ষোদিত আছে। নবগ্রহ শিলাগুপি 
কৃষ্ণ প্রস্তরে নির্মিভ এবং উদ্ত গ্রহগণের মধ্যে কাহারও হাতে জগযালা ও 
ক্ষাহারও হাতে পূর্ণতঘট । কোণার্ক হইতে নবগ্রহ শিল। আনয়ন করিয়] 
কলিকাতা বন্ুঘরে রাখিবার অনেক চেষ্টা হইয়াছিল, কিন্তু হিন্দুদিগের 
আপদ্ধিত্তে তাহা কার্যে পরিণত্ক হয়নাই। ইহা! এক্ষণে মন্দির গ্রালণে 
ছুইথড কাষ্ঠের উপর বসাম আছে। 

শধর্ণমেন্ট হইতে মন্দির সংস্কারের বন্দোবস্ত হইয়াছে, গাথর আনয়লের 
গথ জুগম করিষার জন্য ক্ষত ক্ষু্র রেল লাইন প্রতিঠিত হইয়াছে এষং উহা! 
উপরে তুলিবার জন্য উত্তোলন যদ্র (07879) আনা! হইয়াছে; টানিয়া লইয়া 
যাইবার জন্য হাফিং বসান হইয়াছে, কিন্তু তাঁহাতেও মুচারুরূপে কার্য্য হইয়া 
উঠিত্তেছে না। চারিদিকের জঙ্গল গরিষ্কৃত করা হইয়াছে। মন্দির সংস্কার 
সাধন করাইয়া যাহাতে হিন্দুদিগের শচীন কীর্ঠি স্থায়ীভাষে রক্ষিত হয় সে 
বিষয়ের চেষ্টায় সরকার বাহাদুর আদে উদ্দাসীন নহেন। এজন্য ভাষতে 
সমগ্র হিন্দু সমাজ যে সরকার বাহাদুরের নিকট একান্ত কৃতজ্ঞ তাহা বলাই 
হাছল্য। 

পুঁরবোত্তম-তন্তে লিখিত আছে যে, মরনাঁরী সাগরে গান করিয়া কোণা- 
বেন ূরধ্যদেবকে অর্ধ্যদীৰ ও প্রণাম করিলে সকল কামনার ফললাত করিচ্ছে 
সমর্থ হইয়া থাকেন, তাহার পরে পু্ণহন্তে ঘতবাক অবস্থায় সুর্ধ্যমন্নিরে 
গমন করিয়া সুর্ধ্যদেবকে পুজা ও তিনবাদ্ধ প্রদক্ষিণ কধিলে দশটী অশ্বমেধ 
যজের ফল লান্ত হইয়! থাঁকে। কিন্তু দুঃখের বিষয় সে রামও নাই সে 
অযোধ্যাও নাই! জীমন্দিরে অর্ক্দেব মৃষ্টি আর নিরাজিত নাই। কথিত 
আছে এই অর্কমৃত্ঠি সুরকার বিশ্বকণ্ঠ। ঠক গিশিহ হইয়াছিল। মাত্ব মাসের 
শুরু সপ্তমীতে চন্দ্রভাগা নদীতে ₹9;হন কাযা সমুদরগর্ভ হইসে হুর্ধ্যদেবের 
উদয় দর্শন করিলে মহাপুণ্য পঞ্চয়/হইয়। থাকে। এই সময় ১০১২ সহত্র 


চতুর্থ গধায়। ১০৭. 


লোক পুরী হইডে গো-শকটযোগে তথায় ন্লান করিতে গম্ম কাতুদব! থাকেন। 
অগরিসীম নুশীল সমু হইতে অফ্ুপোদয় বাস্তবিকই অভি মনোজ দৃশ্য । 
রাত্রি চারটা হইতে তীর্ঘ যাত্রীগণ চন্ত্রতাগা নদীর জলে স্নান করিতে আর্ত 
করে এবং দমানান্তে অরুণোদয় দেখিষার় জন্য সমুদ্র তীয়ে ওংলুক্যপূরণ দুটিতে 
দণ্ডায়মান থাকে। সুর্যারশির অতি অস্ফুট প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই সহত্র কণ্ঠ 
্রুধ্ঘনিতে দিগন্ত মুখরিত হইয়া উঠে। আহা সে কগম্বর কতই না মধু 
কতই না প্রাণারাম! 

দর্শবগণের জন্য এখানে একটী বিশাম-নিবাস নির্মিত হইঘাছে। পুধী 
হইতে কোণার্ক পর্যন্ত রেলপথ নির্মাণের প্রস্তাব হইতেছে। যদি তাহ] 
সম্ভব হয়, তাহা হইলে ধশগ্রাণ বু তীর্ঘযা্রী এবছিধ তুরগমস্থানে অনায়াসে 
গমন করিয়া অতীত গৌপবের শেষ চিছু দর্শন করিবার সুবর্ণ ুষোগ প্রাপ্ত 
হইবেন, সন্দেহ নাই। হিন্দুর এ মনস্কামন| সিদ্ধি গথে তগবাল মহায় হউন 
ইহাই গ্রার্থনা। 


পঞ্চম অধ্যায়। 





ভ্রগম্নাথ লীলাবলী। 

বঙ্গভাষায় পিখিত ভীন্রী তক্তমাল গ্রন্থ ও উত্কল তামার পিখিহ দ্বি্জ 
রামদাস প্রণীত “দাঢযতাভক্তি” নামক "গ্রন্থ সাধুরচিতামৃত-রসে পরিপূর্ণ 
অগ্রাকৃত তক্ত চরিব্রসহ ভগবচ্চরিজ্র গ্রথিত থাকে । জগনাথনেবের যে সমস্ত 
লীলাবলী উক্ত গ্রন্থে প্রকটিত আছে ভাহাই নিয়ে বর্মিত হইল ৫ 

১। জগন্নাথী মাধবদাস। 

মাধদাস কৃষ্ণ-অন্থুরাগে ভন্ময় ও আত্মহারা হইয়া অসার সংসার পরি- 
ত্যাগ পূর্বক পুরুষোত্বম ক্ষেত্রে সমুদ্রতীরে বাস করিয়াছিলেন। একা গ্রচিত্তে 
জগরাথধানে মগ থাকিয়া দিবস-আয়-ব্যাপী উপবাপী আছেন অবগত হইয়া, 
জগযীথদেব তক্ত কষ্টে বাধিত হইয়। স্বীয় স্বর্ণথালী নানাবিধ অননব্যঞ্জন প্রসাদ 
গরিপূর্ণ করিয়া লঙ্মাদেবী হস্তে মাধবদাস সকাশে প্রেরণ করেন। মাধবদাস 
এসাদ তক্ষণ কবিয়। থালীথানি সমুদ্রতীরে রাখিয়া দেন। এদিকে ীমন্দিবে 
গাণ্ডাগণ জগরাথদেবের স্বর্ণথালী দেখিতে না পাইয়া চতুর্দিকে অনুসন্ধান 
করিতে লাগিলেন এবং অবশেষে সধুদ্রতীরে মাধবদাসের নিকট তাহা 
রহিয়াছে দেখিতে পাইয়া ভ্তাহাকেই চোর জানে নানাপ্রকারে নিগৃহীত 
করিলেন। তাহাতে পাগাগণের প্রতি জগরাথদেবের এই প্রভ্যাদেশ হয় যে 
“তন্ত মাধবদাঁসকে নিপীড়িত করিয়া তাহারা তাহাকেই দারুণ নিগৃহীত 
করিয়াছে, স্বর্থালী তিনিই তাহাকে প্রদান করিয়াছিলেন। অনন্তর এই 
ঘটনায় পাণডাগণ মাধব্দাসের নিকট ক্ষমা তিঙ্গা করিয়াছিলেন। 


গঞ্চম অধ্যায়। ১০ 


সযুদ্রতীরে বাঁনুকারাশির উপরে ভক্ত মাধবদাস দারুণ শীতে কষ্ট 
পাইতেছে দেখিয়া। তক্তের ক্লেশ-সন্তাপহারী জগন্নাথদেব শ্বীয় বহুযূল্য গাত্রকল্্র 
খানি মাধবদাসকে প্রদান করিয়াছিলেন। প্রভাতকালে গাগ্ডাগণ জগন্নাথ 
দেবের শীতবস্ত্র মাধবদাসের অন্দে অবস্থাপিত দর্শন করিয়। অত্যন্ত বিশ্ময়াপন্ন 
হইলেন। 


একদা মাধবদাস সমভিব্যহাক্ে জগন্নাথদেব সত্যবাদী গোপালের উদ্ভানে 
কতিপয় গনস অগহরণ করেন। উগ্ভানরক্ষকগণ মাধদালকে ধৃত করিয়া 
বন্ধন করিয়া রাখেন। মাধবদাস বলিলেন “প্রকৃত চোর পলায়ন করিয়াছে, 
আমি তাহার আজ্ঞাধীন অনুচরমীত্র” এবং তাহার নিদর্শন স্বন্নূপ কণ্ট রুক্ষ 
লগ্ন জগন্নাথদেব পরিত্যক্ত পীতাত্বরবাস তাহাদিগকে দেখ।ইয়] দ্িলেন। উদ্ভান 
রক্ষক ও পাণ্ডাগণ সেই পীতান্বরবাস দর্শন করিয়। জগন্নাথদেবের লীল। হৃদযঙগম 
শৃ্বক আনন্দবিতোর অবস্থায় মাধবদাসের নিকট ক্ষমা ভিক্ষ] কুরিয়াছিলেন। 

মাধবদাসের নাম “জগন্নাথী মাধোদাস” হইয়াছিল । 


২। রামানুজন্বামী। 


রামানুজন্বামী জগরাথ দর্শনার্থে নীলাচলে গমন করিয়। তত্রতা স্থুগকার- 
গণের অনাচার দর্শনে মনে মনে যৎপরোনাস্তি ক্ষুধ্য হইলেন এবং তাহাদিগকে 
দুরীভূত করিয়া দিয়া স্বীয় সহতেক শিল্ সহায়তায় গুদ্ধাচারে রন্ধনাদি কাঁধ্য 
নির্বাহ কষ্াইবেন। ভক্ত স্থপকারগণ এইরূগে লাছিত হইয়াছেন দেখিয়! 
জগন্নাথদেব বামাস্ুঙ্গকে ভাহাদিগের পুননিহোগ সম্বন্ধে আদেশ করিলেন। 
আদেশ গ্রতিপালিত হইল না দেখিয়। গরুড় দ্বারা সহত্রেক শিষ্য সহ রামামুজকে, 
মন্দির হইতে দূরদেশে স্থানান্তরিত করেন। রামান্ুগ দেবাদিদেবের ইচ্ছা! 
সম্পাদিত হইয়াছে বুঝিয়া বিশেষ সুখী হইলেন। ভক্তের প্রতি ভগবাদের 
কি অনন্য সাধারণ উৎকট অন্থুবাগ ! 


৩। অজ্জন মিশ্র। 


জআঙ্ভুনমিশ্র সঙ্্রীক পুরুষোত্তমে বাস করিতেন। তিনি সর্বদ। গীতাপাঠে 
সময় অতিবাহিত করিতেন এবং তিক্ষাই তাহার উপজীবিকা ছিল। 
উমভাগব্থ শীতায় নধম অধ্যায়ের ২২ শ্লৌঘক গিখিত আছে-- 


১১৭ পুরী তীর্ঘ। 


“অনন্যাশ্চিন্তযন্তো মাং যে জনাঃ গর্যাপাসাভে। 
তেষাং নিত! হধুদ্তগনাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্‌ ॥ *৮” 

অর্থাৎ, যাহার আনগ্তমনে আমাকে চিন্তা ও আরাধনা করে, আমি, সেই 
সকল যদেকনিষ্ট ব্ক্তিশ্ণকে যোগক্ষেম প্রদান করিয়া থাকি। এই ফ্লোক 
পাঠ করিয়া অজ্জুনমিশ্র মলে করিলেন, আমি ত তগবানের একনিষ্ঠ সেবক, 
ভিনি আমার কি করিলেন? 'যোগক্ষেম বহন করিয়া থাকি? ভগবানের এই 
বাক্য তসতা নহে ভাবিয়া, অঞ্জুনমিশ্র হত্তস্িত লৌহ লেখনী দ্বারা সেই 
লিখিত পংক্িটা কর্তন করিয়াছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবৎ গীতা সাক্ষাৎ জীতগবানের 
অল, সুতরাং লৌহ লেখনীর আঁধাতে তগবানের দেহ বিদ্ধ হইল, রামকুষণের 
কোম্ল অঙ্গে আতাত লাগিল। অঞ্ভুনমিশর সেদিন তিক্ষায় বহির্গত হইয়। 
চতুর্দিক ভ্রমণ করিলেন) কিন্তু ফোনও স্থান হুইতে মুষ্টিভিক্ষাও সংগ্রহ হইল 
না। ইতিমধ্যে গৌর ও কৃষবর্ণ_লাছিত, দুইটী সুকুমার বালক নানাখিৎ 
ব্য পূর্ণ তার স্বদ্ধে হণ পূর্বক অজ্জুনমিঞজের গৃহিণী সকাশে উপস্থিত 
হইয়া বলিলেন, অর্জুনমিশ্র মহাশয় এই সকল স্ব্য সম্ভার প্রেরণ করিয়াছেন। 
্রাক্মণী লেই সমস্ত দ্রব্য যধামত তাষারজাত করিলেন। অনন্তর তাহার মনে 
হুইল, এরূপ অল্প বয়স্ক দুইটা বালক এরগ পর্ধ্যাু-পরিমাণ দ্রব্য সগ্তার কিয্ুপে 
বহন করিয়া আনিতে সমর্থ হইল? সহসা বালক হ্ুইটার কোমল অঙ্গ হইতে 
রুধিরধারা নির্গত হইতেছে দেখিয়া, ব্রাঙ্মণী াহার কারপ জিজ্ঞাস! করিলেন। 
বালকঘয় বলিলেন জর্জুমনিশ্র লৌহপলাকাদ্বারা ভাহাদিগকে এইক্নপে আহত 
করিয়াছেম। তত্প্রবণে ব্রাক্ষণী অত্যন্ত কাতর! হইয়া াহাদিগকে নানানধপে 
সান্তনা প্রদান করিলেন, কিন্তু কি আশ্চর্য, বালকঘয় সহসা কোথায় অস্তহিত 
হইল! ত্রাঙ্মণী শোকে বিহ্বল হইয়া ধরাশীয়ী রহিলেন। অঞ্জুনমিশ্র গৃছে 
প্রত্যাগমন করিয়া সবিশেষ বৃত্তান্ত শ্রবণ করিলেন, রহস্য হায়্গম করিতে 
ভাহার ধাকি রহিল না। তিনি ত কোনও বালকের স্বন্ধে কোন ভ্রয্য সন্ভায় 





₹* পন অন্তরে সংসারে যে জন, 
কলে অবিরাম আমার অর, 
সর্বদা মন্িষ্ঠ তাহার কারণ, 
বহি যোগ ক্ষেক্স পল হ'ল্ম।” 
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প্রেরণ করেন নাই! কিন্তু গীভার পাঠ বাতিচার সংঘটনই যে ভাতা অযমাতবের্জ 
অপরাধ তিনি লম্যকর্ধগে উপলব্ধি করিতে গার়িলেন। শীত্ভা তগবানের অঙ্গন 
ভাহ। ভিনি লৌহ শাল[কায় বিদ্ধ করিয়া! জগন্নাথদেবেরই কমনীয় অে আঘাত 
করিয়াছেন ভাহা স্পষ্ট বুঝিতে গারিয়া শোকে মুহামান হইয়া পড়িজেন। 
শীতার “যহামাইং” কথার যে উল্লেখ আছে তাহা যে গ্ররোচনার বাকা নে, 
বাস্তব সত্য বাক্য, তাহাই ভগবান স্বয়ং ভার স্কন্ধে বহন করিয়া ভক্তকে চাক্ষুষ 
দেখাইয়াছেন। অনস্তর অজ্জুনমিত্র জগন্গাথ গদে কোটি কোটি ক্ষমা ডিক্ষা 
করিয়! তক্কি গদূগদ ভাবে তাহার স্তব করিতে লাগিলেন। 
উৎকল তাষায় লিখিত 'দাঢ়াতা ভক্তি' গ্রন্থে এই অঙ্ছুনমিশ্রই “গীতাগো ৩1” 
মামে অভিহিত। তাহাতে লিখিত আছে 'শীভাপোণ্ডার” স্্ী স্বীয় স্বামীকে 
কেব্ল গীত] পাঠে সময় অতিবাহিত করিতে দেখিয়। দিজ্ঞাস| করিয়াছিলেন যে 
'ঈ্তাগাঠে অহনিশ সমাহিত থাকিলে জীবিকা সংস্থানের উপায় কোথা হৃহী, 
কিন্ধুপে হইবে? তাহাতে গীতাপোও| গীতায় উক্ত শ্লোকটী পাঠ করিয়। 
তাহাকে শ্রবণ করান। ব্রাঙ্গণী শীষ্ায় লিখিত “যোগক্ষেমং বহাম্যহং এই 
বাকাচী সর্বৈব গিথ্া| ও প্রযোচনার বাক্য বলিয় উল্লিখিত স্থানটী লৌহ- 
শলাকাদ্ারা কর্তন করিষা দেন। গীতাগোরা ্ীর বাব্হারে অতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া 
এবং সাক্ষাৎ ভগবানের দেহ, ক্ষত হইয়াছে ভায়া শোকে কান্তর হইলেন। 
ইত্যবসরে ছুইটী অন্ন বয়স্ক বালক তারক্বন্ধে ব্রঙ্ষণীর নিকট আপিয়। বলিলেন 
ধশীষ্ভাগোগার” ফোনওঙ বন্ধু এই সকলভ্রব্য প্রেরণ করিয়াছেন। ত্রান্মণী 
বালক ছুইটীকে যন্ত সহকারে কিঞ্চিত আহারীয় প্রদান করিলেন? কিন্ত 
বালকঘয় স্ব স্বজিহ্ব! প্রদর্শন করিয়া তাহাকে বলিলেন। ভাহাদের দ্দিহ্ব| 
কর্তিত হইয়াছে, এ অবস্থায় ভাহার। আহার করিতে অক্ষম। জিচ্বা হইতে 
জরদর ধারে রুধির নির্গত হইতেছে দেখিয়। ত্রাঙ্ণীর মন অস্থির হইল এবং 
তিনি কারণ জিজ্ঞাসা করিতে করিত্ধেই বালকন্য় অন্তহিত হইলেম। 


গীতাপো গৃহান্তরে শোকস্তপ্ত অবস্থায় ধর্নাশয়ী ছিলেন। ক্রাঙ্মণীকন ঘুখে , 
স্যান্ত শ্রধণ করিয়া ভাহার শোকের আর অন্ধধি রহিল না। বালকদ্বয় যে 
কৃ বলরাম তিনি ভাহা স্পষ্ট বুঝিতে গারিরেন। তাহার গৃছে তগবানেন্ব 
শুত গদার্পণ। অথচ হায়! তিনি াহার, দর্শন পাইজেন না, তাহাতেই তাহার 


১১ পুরী তীর্ঘ। 


ছুঃসহ মর্মান্তিক যাতন! হইল । ভগবৎ-পদে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া গীতাগো্ডা 
গীতাপাঠেই তাহার অবশিষ্ট জীবন কাল অতিবাহিত করিয়াছিলেন । 
8] সধন।। 

বৈষ্ণব সধনা জাতিতে কসাই ছিলেন। নিজের জাতীয় ব্যবসায়, মাংস 
বিক্রয় পরিত্যাগ করিতে ন1 গারিয়া! তিনি মাংস ক্রয় করিয়া আনিয়। বিক্রয় 
করিতেন। মাংস পরিমাপার্থে তিনি একটী শিলা ব্যবহার করিতেন, তাহ! যে 
পরিজ শালগ্রাম শিলা ভাহা তিনি জানিতেন না। একক কোনও ব্রাহ্মণ 
অধনার দোকানের নিকট দিয় যাইবার সময় এ শিলাটা শালগ্রাম শিল। 
বলিয়া বুঝিতে পারিয়া বিশেষ আগ্রহ সহকারে শিলাটী আপন গৃহে লইয়! 
যাইয়। তুলসি চন্দনাদি ছার] তাহার পুজার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। রাত্রে 

ব্রাহ্মণের প্রতি স্বপ্রাদেশ হইল “আমি কসাই গৃহে সুখে ছিলাম । নিত্য কসাই, 
মুখে হরিগুণ গান শ্রবণ করিয়া আমার মনে পরম পরিতোষ সঞ্চয় হইভ, 
অতএব তুমি আমাকে আমার সেই ভক্ত গুহে পুনরায় রাখিয়া আইস”। 
ব্রাহ্মণ প্রতাতে সধনা সমীগে গমন করিয়া শালগ্রাম শিল] ভাহাকে প্রত্যর্পণ 
করিয়া তাহার নিকট সমস্ত হ্বপ্লাদেশ ব্যাপার বিবৃত করিলেন। সমস্থ শুনিয়া 
সধনার আর আনষোর সীমা! রহিল না । তিনি মাংস ব্যবসা পরিত্যাগ করিয়! 
শালগ্রাম শিলাটী বক্ষে ধারণ করিয় পুরুষোত্তম যাত্রা করিলেন। 

পুরুষোত্তম পথে তাহার সঙ্গীগণ নীচজ্জাতি বলিয়া তাহার সঙ্গ পরিত্যাগ 
করায়) তিনি একটী গ্রামের ভিতরে ভিক্ষা কৰিবার জন্য প্রবেশ করিলেন। 
অনন্তর কোন ভ্রষ্টা ভ্রীলোক সধনাকে আত্মসমর্পণ করিল, এবং তাহার প্রতি 
নিজের ্কাস্তিক অনুরাগ প্রদর্শন ছলে পার্বতী গৃহে নিদ্রিত পতির মস্তক 
ছেদন করিয়া আনিয়া সধনার সম্মুখে স্থাপন করিল। তাহাতেও সধন! সেই 
দুষ্টার প্রেমে আকৃষ্ট হইলেন না দেখিয়া, সেই ত্রষ্টা সধনাকেই তাহার স্বামীর 
হত্যাকারী বলিয়া নগর-রক্ষীর হস্তে অর্পণ করিল । বিচারক হত্যাকারীকে 
জিজ্ঞাসা করায়, সধনা সেই স্ত্রীলৌকটীকে রক্ষা করিবার জন্য আপনাকেই 
হত্যাকারী বলিয়া স্বীকার করিলেন। এদিকে বিচারের পূর্বেই সেই ষ্টা 
স্্ীলোকটী চারিদিকে এই রটনা! আরম্ভ করিয়া দিল যে “আমি নিজে স্বামীকে 
হত্যা করিয়া সধনার প্রেম তিক্ষা কুরিয়াছিলাম, কিন্তু তখন সে আমার প্রতি 
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আকুষ্ট তইগ না দেখিয়া তাহাকে উপযুক্ত শান্তি দিবার সংঙ্কল্ল করিতেছি ।” 
বিচারক স্পষ্ট খুঝিতে পারিলেন কৃষ্ণতক্তের হৃদয়ে হিংসাতৃত্তি আদৌ স্থান গ্রাপ্ত 
হয় না। অনন্তর লোক পরম্পরায় সমস্ত বিষয় অবগত হইয়। সধনাকে 
নিষ্কতি প্রদান করিলেন, এবং পক্ষান্তরে সেই ত্রষ্টা ভ্্রীলোকটীর গ্রতি উপযুজ্ঞ 
শান্তির বাবস্থা দিলেন। 

কুষ্ণগুণ গান করিতে করিতে সধনা পুরুষোস্তম অভিযুখে যাত্রা করিলেন। 
ভক্তবত্সল জগন্নাথ পাগাগণকে শিবিকা যোগে আপন ভক্তকে আনয়ন 
করিবার জন্য অনুমতি প্রদান করিলেন । ভগবানের চক্ষে ভজের জাতি বিচার 
নাই, জাতিধর্ঘ নির্বিশেষে সকল তক্কের প্রতিই ভ্রাহার সমঘৃষ্টি, সমজ্ঞান। যে 
লঙ্গীগণ সেই কসাই তন্তকে ত্যাগ করিয়। গিয়াছিলেন, গঠাহারাই এক্ষনে 
তাহার পদধুলি গ্রহণ করিয়া তাহার নিকট ক্ষম। তিক্ষা কা্িলেন। হো, 
্বগপ্তক্জের কি অপার মহিমা) কি প্রকট মাহাত্মা !! 

৫। লাখাজি। 

মাড়য়ার দেশীয় ভোমজাতীয় জগন্নাথ-তত্ত লাখাজি অহবহঃ জগন্নাথ-প্রেমে 
গাতোয়ারা থাকিতেন। বৈষ্ণব সেবাই তাহার কাঁধ্য ছিল। ছন্মবেশে 
ছগন্নাথদেব বৈষ্ণব সেবার উপধোগী যাবতীয় দ্রবাদি প্রেরণ করিতেন। 
একদা লাখাঙ্জি জগন্নাথ দর্শনান্তর গৃহে প্রভ্যাগমন সময়ে ভাবিলেন, কন্যা 
বিবাহযেগ্যা হইয়াছে, 'ঘর্বিনা কি করিয়। তাহার বিবাহকার্যয সম্পর হইবে? 
এদিকে জগরাথদেব বৈঞব লাঁখাজির মনোভাব বুঝিতে গারিয়া জদৈক ধনীকে 
প্লে গ্রভযাদেশ করিলেন “লাখাঞ্ির গৃহে সহজ মুদ্রা প্রেরণ কর” এবং তিনিও 
সেই আদেশমত কার্ধা করিলেন। লাখাজি গৃহে প্রত্যাশ্মন করিয়া! এই 
ব্যাপার শ্রবণ করিয়া তাহার উপর নীলাদ্রিদেষের দয়ার বিষয় ভাবিয়া 'ভগবৎ 
প্রেমে গরগদ হইলেন । 

৬। অঙ্গ ভক্ত! ] 

রাম্মপেনগড় নুপতির খুল্পতাত যুদ্ধ-বিগ্াবিশারদ অঙ্গদ অতান্ত স্তণ ছিলেন । 
উহু গরম বৈষঃবী স্ত্রী তাহাকে ববচতক্তি শিক্ষা! দিবার নিমিত্ত অনেক চেষ্টা 
করিয়াও কুতকার্ধ্য হইতে পারেন নাই। একদা জঙ্গদ তাহার দ্্ীকে স্বীয় 
গুরুদেবের সহিত্ত কথোপকধন করিতে টা ভাহাকে যৎপরোনাস্তি তৎসম! 


১১৪ পুরী তীর্থ। 


করিলেন। অভিমানিমী স্ত্রী স্বামী-ব্যবহারে মর্ধ্াস্তিক ব্যথিত হইয়া আত্মহত্যা 
করিবেন স্থির করিয়া কয়েক দিবস অনাহারে দিন যাগন কৃরিতে থাকায়, 
অলপ স্ত্রীকে নানামভে সাম্বন! প্রদ্দান করিলেন। স্ত্রী কহিলেন “যদি 
তুমি আমার গুরুদেবের নিকট দীক্ষিত হইয়া কৃষ্চতক্ত হইতে পার, তাহা 
-হইলেই আমি আত্মহত্যা হইতে বিরত থাকিব, নতুবা অবিলন্ষে তাহাই 
করিব” স্বামী অগত্যা তাহাতে সম্মত হইতে বাধ্য হইলেন এবং গুরুর 
'অনুকল্পায় ক্রমশঃ গরমবৈষ্ণব হইয়! পড়িলেন। 

একদা রাজ। পিভ্ব্য অঙ্কে কোনও প্রতিযোগী রাজার সহিন্ত যুদ্ধার্থে 
প্রেরণ করিয়াছিলেন। অঙগদ যুদ্ধে জয়ী হইয়া শত্রুপক্ষের যাবতীয় মনিমানিক্য 
হীরক, অলক্কারাদি আনয়ন করিয়া রাজীকে অর্পণ করিলেন, কেবল একখণ্ড 
বহুযূল্য হীরক জগন্লাথদেবেরই উপযুক্ত মনে করিয়া সেখানি রাজাকে অর্পণ 
করেন নাই; আগন শিরোবস্ত্রে তাহা লুকাইয়া রাখিয়া তিনি জগর্লাথ মলি -... 
ভিমুখে গমন করিভে লাগিলেন। এদিকে রাজ পরম্পরায় উদ্ভ বহুমূল্য 
হীরকের কথা অবগত হইয়া হীরকখানি লাঁত করিবার জন্য সৈন্য প্রেরণ 
করিজেন। সৈশ্তগণ পথে অঙ্গদকে ধৃত করিল? কিন্তু অঙ্গদ ধৃত হইবামাত্র 
হীরকখানি সম্মুখবর্তা পুক্ষরিণীতে নিক্ষেপ করিয়া গন্তব্য পথে চলিতে লাগিলেন। 
সৈ্তগণ মনে করিল, পুক্ষরিণীর জল সেচন করিলেই হীরকথণ্ড গ্রাপ্ত হওয়া 
যাইবে। তরনুসায়ে তাহায়৷ জল সেচন করিতে আরম করিল। পুষ্ষিণীতে 
এক বিন্দুও জল রহিল না এবং পুঙ্যান্নপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করিয়াও হীরকখঞ্জ 
দুিগোচর হইল না। ৃ 

এদ্দিকে গাঙাগণ জগন্লাখদেবের মস্তকে বনুযূল্য একখণ্ড অপূর্ব দীগ্ডিশালী 
হীরকখণ্ড দর্শন করিয়া যৎপরোনাস্তি বিন্মিত হইলেন । স্বগ্লাদেশ হইল, 'জামায় 
মস্তকে যে ব্যক্তি হীরকখণ্ড স্থাপন করিয়াছে, সে আমায় পরম ভক্ত, তাহার 
নাম অঙগদ। সে এই পবিক্রধামে আগমনলোন্বখ, তাহাকে সম্মান সহকারে 
আমার সম্মুখে আনয়ন কর ।” জ্রীমন্দিরে উপস্থিত হইয়া অঙ্গদ নিজ উপাস্যদ্দেৰ 


জগয়াথদেবের মন্তকে বাছিত অমূল্য ক্ব্সখানি সুন্দর শৌভ] পাইতেছে দেখিয়া 
আনন্দে পরিগ্র ত হইলেন । 

“সেই হীরা অগ্ভাবধি কগালে শোভয়। 

গর্বের গর্বে গরমে সদত না পরয় ॥৮ 


পঞ্চম আধ্যায়। 5১৫, 


৭। করমা বাই। 
মাড়য়ার দেশীয় জগন্নাথভক্ত করম বাই প্রত্যহ জাদ্রক, মব্রিচ প্রভৃতি 
সংযুক্ত থেচরার রন্ধন করিয়া জগন্লাথদেবকে ভোগ দিতেন। একদিন এক 
সাধু বৈরাগী সানার্দি করিয়া পাক করিবার কথা বলায়, করমা বাই তাহাই. 
করিলেন। সেদিন খেচরান্ন প্রভৃতি প্রস্তত হইতে অনেক বিলম্ব হইয়াছিল । 
এদিকে শ্রীমন্দিরে ভোগের সময় উপস্থিভ হওয়ায় জগন্নাথদেব করমাঁবাই 
গ্রদত্ত তোগ আহার করিতে করিতে ভথায় উপস্থিত হইলেন।. সেবকগণ 
দেবমুখে খেচরারাবশেষ সংলগ্ন রহিয়াছে দেখিয়া বিশ্ময়াপন্ন হইলেন। 
হ্বপ্লাদেশ হইল, “আমি তক্ত করমুবাই-প্রদত্ত ভোগই প্রত্যহ আহার করিয়া 
থাকি, কিন্তু কোনও বৈরাণীর কুযুক্তিতে খেচরাস্ প্রস্থতে বিলম্ব হওয়ায় আমার 
বিস্তর সুবিধা ভোগ করিতে হইতেছে। করমাবাইএর হৃদয়ের শুচি 
অবস্থাতেই আমি নিরতিশর ভ্রীত, অতঃপর তাহাকে পুর্ববমত প্রাতে খেচয়ান 
প্রন্তত করিতে বলিবে।” করমাবাই' সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া ভগবৎ্-প্রেছে 
আত্মহারা হইলেন এবং পূর্ববমত্ত ভোগ রন্ধন করিয়া জগন্নাথদেবকে তাহা 
অর্পণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর সেই বৈরাগী, আলিয়া করমাবাই ও 
জগরাথদেবের পদে ক্ষম! ভিক্ষা! করিলেন। 
«সেই বে করমাবাই নামে অগ্াপিহ। 
খিচুড়ি লাগয়ে তোগ ন্বর্ণথালী যেহ॥” 
৮। বন্ধু মহান্তি। 

জগন্নাথভক্ত বন্ধুমহান্তি অতি দরিদ্র; বিষম কষ্টে তিনি জীবন যাত্া 
নির্বাহ করিতেন। এককাঁক্র পুত্র অনাহারে শীর্ণ হওয়ায় তাহার স্ত্রী একদা 
ভাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “তোমার কি এমন কোনও বন্ধু নাই, ধাহার 
নিকট গমন করিলে আমাদের একদিনের আহারেরও ব্যবস্থা হইতে পারে 1০ 
বন্ধু মহাস্তি উত্তর করিলেন “পুরুযোত্তমে তাহার এরূপ একজন বন্ধু আছেন।” 
অনন্তর স্ত্রীর আগ্রহাতিশয্যে তিনি সপরিবারে শ্রীক্ষেতে আসিয়া উপস্থিত 
. হুইলেন। জগন্াথদেবের মন্দিরে প্রবেশ করিতে যাইয়া বেওএ-প্রহৃত অবস্থায় 
বনু ঈহাস্তি মন্দিরের দদিণদিকস্থ গেজনালার নিকট রাত্রিতে অবস্থান করিলেন। 
গে্নাল। দিয়! মন্দিরের পাচিত অন্নের ফেন বহির্গত হয়। ক্ষুধায় কাতন্ত 


১১৬ পুরী তীর্ঘ। 


হওয়ায় বন্ধু মহাস্তি সেই গেজনালার ফেন শ্বয়ং গান করিলেন এবং ্থী 
পুন্রকেঞ তাহ প্রদান, করিলেন । জী জিজ্ঞাস। করিলেন তোমার সেই বন্ধ 
কোথায়? তিনি বলিলেন এই স্থানেই আছেন। তজ রঞ্জন জগন্নাথ অনশন 
পীড়িত তের কষ্টে বিচলিত হইয়া স্বয়ং প্রসাদ পরিপূর্ণ সুবর্ণ থালী হস্তে 
ভক্তের সমীপে উপস্থিত হইলেন। বন্ধু মহান্তি স্ত্রীকে ধলিলেন আমার সেই 
বন্ধ স্বয়ং আপিয়া আমাদের আহারের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। এদিকে 
মন্দির মধ্যে স্বর্ণথানী প্রাপ্ত না হইয়া সেবকগণ ঢারিদিকে অন্ুসন্ধীন করিতে 
করিতে পেজনালার সম্মুখে বন্ধু মহান্তির নিকট থালাখানি প্রাপ্ত হইয়া তাহাকে 
কারাগারে নিক্ষেপ করিলেন। রাজা প্রতাপরুদ্রের উপর প্রতাদেশ হইল 
“আমার ভক্তকে মুক্তি গরদীন কর,বিনাদোষে তাহাকে নিগৃহীত কণা হইয়াছে ॥? 
ভগবত্ভন্ত রাজা গ্রভাপরদ্র স্বয়ং কারাগার হইতে বন্ধু মহ্ান্তিকে যুক্ত করিয়া 
ষ্ঠাহার নিকট কৃতাঞ্লিপুটে ক্ষম। তিক্ষা করিয়াছিলেন। 
৯। বলরামদাস। 

বেশ্তা সন্ত বলরাম দাস জগন্নাখদেখধের পরম ভক্ত ছিলেন। একদা রথযারা 
দ্রিবসে রথ আকর্ষণের কোলাহল শ্রবণ করিয়া তিনি রথবাক্রা পথে উপনীত 
হইলেন। কিন্তু জগন্নাথ সেবকগণ তাহাকে হেয়জ্ঞান করিয়। রথরজ্জু স্পর্শ 
করিতে দিতে সম্মত হইল না, প্রতুত তাহ।কে নানারূপে নিগৃহীত করিয়। 
সেন্থান হইতে বিভ্তাড়িত করিয়! দ্িল। ভগ্ন মলোরথ হইয়া বলরাম সমুদ্র- 
তীরবর্তী চক্রতীর্থে আগিয়। বানুকারাশির ছারা জগন্নাথ, বলরাম)ও সুভদাদেবীর 
তিনখানি রথ প্রস্তত করিয়া, জগন্নাথ ধ্যানে নিমগ্ন রহিণেন। এদিকে শত 
হস্তী নিযুক্ত করিয়াও রথ-আকর্ধণ কাঁধ্য সম্পন্ন হইল না। জগন্নাথদেব 
ভক্ত বলরাম পাগাগণ কর্তৃক লাঞ্ছিত হইয়াছে দেখিয়া রথ যাহাতে সেই তক্ত 
বলরাম সাহায্য বিনা আকধিত হইতে না পারে তাহা করিলেন। রাজ 
প্রতাপরুদ্র ম্বগ্নযেগে প্রকৃত তত্ব অবগত হইয়া সেবকগণ-সমতিব্যবহারে 
চক্রতীর্ঘে উপনীত হইয়া বলরামকে সান্তনা করিয়া তাহার নিকট ক্ষমা 
ভিক্ষা! করিলেন। বলরাম আগিয়৷ রথ রজ্জু স্পর্শ করিবামাত্র রধ গমনশীল 
চলিফু হইয়া উঠিল। ভক্তের ভগবান তক্তের মান রক্ষায় /চিরক।লই 
অনুদাষীন! 


২ গঞ্চম অধযায়। রা 


১০। তিলিছ মহাপাত্র। 
মহারাজ প্রতাপরুদ্রের রাজত্ব সময়ে জগবন্ধু মহাগাত্র নামে জগন্লাথদেবের 
একজন তক্ত মেবক ছিলেন। একদিন মহারাজা অকম্মাৎ মন্দিরে প্রবেশ করিয়া” 
ছিলেন কিন্তু জগবদ্ধু মহাপান্র জগন্নাথদেবের মস্তকে কোনও পুষ্প দেখিতে 
না গাইয়া মহারাঞকে কি প্রসাদ পুষ্প দিবেন ভাবিয়। নিতান্ত কাতর হইয়া 
গড়িলেন। অনন্তর উপায়ান্তর দেখিতে না পাইয়া তিনি স্বীয় মন্তকস্থ একটী 
পুষ্প লইয়া জগরাথদেবেষ মন্তকে স্থাপন করিয়া তাহাই মহার[জের হস্তে 
অর্পণ করিলেন । মহারাজা তক্তিভরে পুষ্প গ্রহণ করিয়! গ্রাসাদে প্রত্যাগমন 
করিলেন! সিংহাসনে বসিয়। প্রসাদ-পুষ্প হাতে করিয়। দেখিলেন যে তাহার 
সহিত একগাছা কৃষ্ণ কেশ বহিরাছে। জগন্নাথদেবের অন্তকন্থ পুষ্প কেশ 
থাক সপ্তব নহে বুঝিয়া তাহা মহাগাজেরই মাথার কেশ স্থির করিয়। মহা- 
সশাত্রকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। মহাগপাক্র সম্মুখে উপস্থিত হইলে, মহারাজা 
তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন “প্রসাদ পুষ্পের সহিত একগাছ। চুল রহিয়াছে, 
পর মাথার চুল উঠিযাছে কতদিন?” শুনিয়া মহাপাত্রের অন্তরস্মা। উাঁড়ির! 
গেল। কিন্তু তিনি কায়মনে জগন্ন।থদেবকে গ্রণাম করিয়া প্রার্থনা করিলেন, 
“দেব, অধশের গরার্থনা সফল করুন ।? এবং মৃহারাজকে বলিলেন 'এডুর মস্তকে ' 
কেশ আছে আপনাকে দেখইব। মহারাজ। পরদিন বাইঘ়। এই অন্চুত 
ব।াপার দর্শন করিবেন স্থির হইল। এপ্দিকে মহাপাত্ত অহশিশি দেঝ।দিদেবের 
মন্দিরে একাগ্রমনে তাহার অর্চনায় রত রহিণেন এবং ত|বিলেন যদ গরুর 
অনুকম্প। ন1 হয়, বিষ গ্রহণে আত্মহত্যা করিবেন। অনন্তর স্বপ্নাদেশ হইল! 
'আমার মস্তকে কেশ আছে তুমি চিন্তাকুণ হইও না'। প্রহ্।যে মহারাজ 
মন্দিরে আপিয়া প্রভুর মস্তকে কষ কেশ কলাপ দর্শন করিয়। ধিষ্য খিশ্ময়াগন্ন 
হইনেন। কিন্তু তাহার যনে হইল 'হয়ত মহাপাত্র কৃত্রিম ফট দাম আনিয়া 
গ্রভুর যন্তকে সংলগ্ন করিয়া দিয়াছে'। এইরূগ সনোহ করিয়া এতুর মন্তকেন 
কেশ কয়টী ধরিয়। টানিবামান্র, এভুর মস্তক হইতে দরদারত ধারায় কধির 
নিঃসারিত হইতে লাগিল। তদর্শনে মহারাজা মর্্াহ্ত হইলেন এবং* 
"জমে তাহার সংজলোগ হইল। অনেকক্ষণ পরে সঙ্গীগণের চেষ্টায় সংক্াপ্রাপ্ত 
হইয়া তিনি মহাপাত্রের পদে ক্ষম। ভিক্ষা করিলেন। উভয়ে প্রভুরদিকে 


53৮ পুরী তীর্থ । 


চাহিয়া দেখিলেন লে কেশরাশিও অন্তহিত হইয়াছে । ভক্কবৎসল ভগবান 
অকপট তক্তের জন্ট সকলই করিয়া থাকেন। 


১১। জগন্নাথদাস। 


পুরুযোত্বমধাষে পণ্ডিত জগন্নাথদাসের বাসা ছিল। জগন্নাথ-তক্ঞ জগন্নাথ- 
দাস জগন্লাথের অনুগ্রহে স্থললিত ভাগবৎ রচনা করিয়া আৰাল বৃদ্ধ বনিতাকে 
সেই তগবৎগীতি গুনাইতেন। ভ্ত্রীলোকেরা কিছু অধিক গীতিপ্রিয়, তাহারা 
জগন্লাখদ[সের গান শুনিয়া মোহিত হইতেন এবং অন্দরে লইয়া যাইয়া তাহাকে 
,গরম আদর অভর্থনা করিতেন। কতকগুলি দুষ্ট লোৰ তাহার সম্বন্ধে নানাবিধ 
কুৎসা রটনা করিয়া বাজার নিকট অভিযোগ করিল। রাঞ্জা জগন্নাথদাসকে 
আনাইয়া সবিশেষ বৃত্তান্ত জিজ্ঞাস। করিলেন । জগন্লাখদীস বলিলেন “আমাকে 
যে আদর করে, আমি তাহাকে ভাগবত শুনাইয়া থাকি, আমি ক্রহ্মচারী, আম 
পুরুষের নিকট পুরুষ ও স্ত্রীলেকের নিকট নাঘীভাবাপন্ন! জগন্নাথদাসের 
কথায় রাজ জুন্ধ হইয়া তাহাকে কারারুদ্ধ করিলেন এবং বলিলেন যদি তুমি 
সত্রীলোকের কাছে স্ত্রীলোক ইহা দেখাইতে না পার, তাহা হইলে তোমার 
প্রাণদণ্ড হইবে। জগরাথদাস কারাগারে দিবারাত্র ভক্তবৎসলল জগন্নাথদাসকে- 
এক প্রাণে ডাকিতে লাগিলেন। তত্তবৎসল ভক্তের বাস্ছ! পূর্ণ করিলেন। 
গরদিন জগন্লাথদাস রাজার সমীপে নীত হইলে রাজ] তাহার অন্থপম রমণীমৃত্তি 
দেখিয়া আশ্চর্যযদ্বিত হইলেন এবং তাহার নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া ভগবৎ- 
গীতি গুনাইয়া তাহার গাগতাপ দুদ করিবার জন্য প্রং্থনা করিলেন । জগনাথ- 
দাস প্মানাহিক শেষ করিয়া গান করিৰেন বলিলেন। ন্মানান্তে রাজার সমীপে 
উপস্থিত হইলে রাজ? তাহার পূর্বব পুরুষ-বেশ দেখিয়া আশ্চরয্যান্থিত হইলেন। 
ভপ্ত জগন্লাথদাস ভক্তিমাখা, তগবৎগানে রাজাকে এবং সত্যগরণকে মোহিত 
_করিয়াছিলেন। 


আজিও পুরীধামে হরিদীস ঠাকুরের সমাধির নিকট তাহার সমাধি মন্দির 
বিস্তমান আছে। জগন্নাথদাসের ভাগবছ গৃহে গৃছে গৃহ-দেবতার মত পুজিত 
হইয়। থাকে। তাহার সম্প্রনায়ের নাম' তিনি সম্প্রদায় এবং পুরীধামে 
উৎকল মঠ তাহাদের বাসস্থান। 


পঞ্চম অধ্যায়। ১১৯ 


১২। মনিদাস । 

স্ৃর্ষে জগুমাথ মন্দিরের জগমেহনে পুরাণ পাঠ হইত। নীলাচল বাসী 
সক্ত মনিদীস ছুইটা নারিকেল মালার করভাল সহযোগে সর্বদাই জগমেহনে 
্বীর্ভন করিতেন। একদিন জগমোহনে পুরাণ পাঠ শুনিবার জন্য বছলোকেক্ন 
সমাগম হইয়াছে এমন সময় ভক্র মনিদাস তগবত-ভাবে বিতোর হইয়! 
নারিকেল মালার করতালি বাঁজাইয়া সেখানে নৃত্য করিতে লাগিলেন। 
পুরাণ-পাঠক পুরাধ-পাঠের ব্যাঘাৎ হইতেছে দেখিয়া তাহার উপর যৎপরো- 
নাস্তি কুশিত হইলেন। অনস্তর তাহার উত্তেজনায় শ্রোত্রীবন্দ মনিদাসকে 
গ্রহার করিতে করিতে জগমোহন হইতে বিতাড়িত করিয়াছিল। যমনিদাস 
সেদিন আর জগমোহনে গমন করিলেন না, অনশনে অন্থাত্র জগন্নাথদেবের 
স্তব করিতে করিতে নিদ্রিত হইপেন। জগন্নাথদেব ভক্তের লাঞ্থনায় ব্যথিত 
ইত পুরীরাজকে স্বপ্রাদেশ করিলেন তুমি স্বয়ং মনিদাসকে আগ্যার়িত করিবে, 
জগমোহন তক্তগণের নৃতাগীতের জন্যই নির্মিত হইয়াছে, এখানে পুরাণ পাঠ 
বন্ধ করিয়া লক্ষার মোহনে পুগাণ পাঠের ব্যবস্থা কর।) অনস্তর জগন্লাথদেব 
নিদ্রিত মনিদাসকে নানা আশ্বাস ধচনে সন্তষ্ট করিলেন। রাজা পরদিন 
পাত্র মিত্র সমভিব্যহারে মনিদান সকাঁশে গমন করিয়া গরম সমাদরে তাহাকে 
জগমোহনে আনাইয়া যখোচিত আপ্যাগ়িত করিলেন। মনিদ্াস আপন 
নারিকেল মালা লইয়। পুর্ব জগন্নাথদেবের সম্মুখে মনের আননে নৃত্যগীত 
করিতে লাগিলেন। সেই অবধি জগমোহনে পরাগ পাঠ বন্ধ আছে। 

১৩। রঘুঅক্ষিত । 

রঘুঅ্ষিত কলাবতীপুরে গল্গাধরের কন্যা অন্যপূ্ণাকে বিবাহ করিয়া 
শ্বশুর বাটীতেই বাস ক্িতেন। ঘটনাচক্রে সংসারে বীতশ্রদ্ধ অবস্থায় পুরীধামে 
গমন করিয়া জগন্নাথদেবের প্রসাদ তক্ষণ পূর্বক গবিত্রভাবে জীবন ধারণ 
করিবেন ইহাই তীহার সঙ্গ হইল। মনে মনে এইরপ স্থির করিয়া তিনি 
পুরীধামে বাস করিলেন। তদীয় পড়ী অন্নপূর্ণা গিত্রালয়ে অবস্থান করিতে 
থাকিলেদ এবং তাহার পিতা গঙ্গাধর জামাতার কোনও অনুসন্ধান না পাইয়া 
কীতীকে পুনরায় গাত্রস্থ করিবার সঙ্ধল্প করিয্া ধনশালী বান্ুদেব মহাপান্রকে 
কন্যার যোগ্যপাজ্জ ৰলিয়া মনোনীত করিলেন। বরপক্ষ ও কন্তাপক্ষ উতয় 


উই পুরী তীর্ঘ। 


গন্সই বিবাহের আয়োজন করিতে লাগিলেন। অন্নপূর্ণা সমস্ত যাগার অবগন্ত 

হহয়া কোনও পুররী-ঘাত্রীহত্তে একখণ্ড গত্রদ্ধারা স্ব।নীকে স্যন্ত বপাৰ 

অবগত” করাইলেন এবং লিখিলেন যদি তিনি ফাত্তন মাসের মধ্যে প্রত্যা- 

গন নী করেন তাহা হইলে তাহাকে নারীহভ্যার পাক হইতে হইবে। 

রঘুজক্ষিত এই পত্র প্রাপ্ত হইয়া স্বীয় ইঞ্টদেব জগন্নাথদেবের শরণাগত 

হইলেন। 

ভক্তের প্রতি প্রভুর অগার করুণা! তিনি ভক্তের কষ্টে বাণিত হইয়া 

বখুকে কলাবতীপুরে প্রেরণ করিলেন। শঙ্গাধর ও তাহার পুত্রগণ বঘুকে 

প্রত্যাবৃত্ত হইতে দেখিয়া স্তপ্তিত হইলেন এবং বিবাহের সমস্ত আয়োজন পণ 

হইল বুঝিয়া বিষ প্রায়োগে রঘুর প্রাণনাশ করিবার সঙ্কল্প করিলেন। অপূর্ণ 

স্বামীর পুনরাগমনে আনন্দে আত্মহ|য়া হইলেন বটে কিন্তু বিষ প্রয়োগ বাপার 
অবগত হইয়া কি উপায়ে স্বামীর জীবনরক্ষা হইবে তাহারই উপায় উদ্ভাবনে 
প্রবৃত্ত হইলেন। উপায়ন্তর না দেখিয়া তিনি কোনওরূপে স্বামীর বিষ সংস্থষ্ট 

আহ।পীয় দ্রব্যের মধ্যে একখণ্ড পত্রে বিষ প্রয়োগ ব্যাগার স্বামীকে অবগত 

করাইলেন। রঘু আহারার্থে উগবেশন করিয়া অন্যান্ত দিবসের ন্যায় সেদিনও 

স্বীয় আহা ধ্য জগন্নাথদেবকে নিবেদন করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে পিষ্টক সধ্যে 

অন্নপূ্ণার রক্ষিত পত্রখানি পাঠ করিয়া আহারীয় দ্রব্যের সহিত বিষ গিশ্রিত 
পিষ্টক জগক্লাথদেবকে অর্পণ করিয়াছেন ভাবিয়া রঘু নিতাস্ত মর্মাহত হইণেন। 

বিষ মিশ্রিত হইলেও এক্ষণে উদ্ত আহারীয়, জগল্সাথদেবের প্রসাদ, স্ৃতাং 

তিনি তাহা আর না আহার করিয়া থাকিতে পারিলেন না। আহারান্তে 

বিষ প্রভাবে রঘু শরীর বিবর্ণ হইয়া গেল এবং দেখিতে দেখিতে তিনি 

ক্ষণকাল মধ্যে অচেতন অবস্থায় ভূতলে গতিত হইলেন। রঘুর অবস্থা দর্শন 

করিয়া অব্রপূর্ণার পিতার ও সহোর্দরগণের আনন্দের সীমা রহিল না। তাহারা 

রঘুর সর্পাধাতে মৃত্যু হইয়াছে ঘোষণা করিয়া গ্াহার দেহ মৃত্তিকা মধ্যে 
. ধোথিত করিবার বাবস্থা করিতে লাগিলেন। গতিরতা গতিপ্রাণা অকপূর্ণা 

: স্বামীশোকে মুহ্মানা হইয়া অনন্ঠোপায় অবস্থায় জগয্লাথদেবকে শ্মরণ করিতে 

লাগিলেন। অন্তর্ধামী তক্ত-রক্ষক জগন্নথেদেব স্বয়ং উপস্থিত হইয়া তত 
রঘুকে বিষযুক্ত করিলেন। রঘু সম্পূর্ণ নিরামন্ন হইয়। এরূপ বিপদ সঙ্ুল স্থানে 
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আর ক্ষণ অবস্থান করিতে ইচ্ছা না করিয়া নতী জাগরণ মনতি্যাহারে 
পুরী ধামা ভিযুখে ধাত্রা করিলেন। 

এদিকে অন্রপূর্ণার পিতা কন্যা স্থানাত্তরে নীত হইতেছে দেখিয়া, বানুদেব 
মহাপাত্রকে সংবাদ প্রেরণ করিলেন। ধানুদেব যহাপাঞ্স বসংখ্যক সৈন্ত সহ 
রঘু ও অন্পূর্ণার গন্তব্যপথে উপস্থিত হইয়া! অন্রপূর্ণাকে বনপূর্ববক গৃহে লইয়া 
যাইয়া বিবাহ কাধ্য সম্পন্ন করিবেন, স্বল্প করিলেন। পতিপরায়ণা অনপূর্ণা 
' আপতিত বিপদ হইতে উদ্ধার লা্তের জন্য কায়মনোবাক্যে জগত্নাধ্দেবকে 
প্মরণ করিতে লাগিলেন এবং রঘু একাকী এরূপ অসহায় অবস্থায় কিরূপে 
তদন্ুগামিনী আপূ্ণাকে শক্র হত্ত হইতে রক্ষা, করিবেন ভাবিয়া ছুশ্িন্তাবশে 
একাস্ত অধীর হইয়া পড়িলেন। অনন্তর স্বামী ও স্ত্রী উভয়ে মিলিত হইয়া 
আদর বিপদ হইতে উদ্ধার লাভের জন্য ভক্তিতরে জগন্নাথদেবের নিকট 
প্রার্থনা করিলেন। তক্তবৎসল জগব্াখ তক্ষের প্রার্থনা অবহেলা করিতে 
গারিলেন নাঁ, স্বয়ং কৃষ্ণবর্ণ অশ্বপৃষ্ঠে সৈশ্ত সহ, শক্র সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। 
বাস্থদেব মহাগাত্র স্বীয় সৈন্য সংখ্যা অপেক্ষা নবাগত সৈন্য সংখ্যার আধিক্য 
বুঝিতে পারিয়! পলায়ন করিল। তক্তাধীন ভগবান স্বয়ং ভক্ত রঘু এবং তদগত 
প্রাণা সতী অন্পূর্ণাকে গথ প্রদর্শন করিয়া পুরীধামে লইয়। গেলেন। তাহারা 
দিরাপ্ধে জগন্নাথ মন্দিরের পার্থ অবস্থান করিয়া জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতে: 
বাগিলেন। বর্তমান ““াক্ষিণ পার্শ মঠ” রঘু অক্ষিতের মঠ বলিয়া খ্যাত। 

শেষ বয়সে রঘু জগন্নাথগদে অবহিত চিত্ত হইয়া জীবন অতিবাহিত 
করিতেছেন, এমন সময্ন একদিন কতকগুলি সন্ন্যাসী অতিথিরূপে তাহার গৃহে 
উপস্থিত হইবেন। আহারীয় অব্য গৃহে এমন কিছু নাই যে সঙ্্যাসুগণকে 
প্রদান করিয়া আতিখ্য সৎকার করিবেন। অগত্যা অত্বপূর্ণাকে স্বীয় 
অলঙ্কার প্রতিভূ স্বরূপ রাখিয়া জাহারীয় সংগ্রহ করিতে বলিলেন, কিন্ত 
তাহাতে আহারীয় প্রদ্দাদ করিতে কেহই স্বীকার করিল. না; অবশেষে 
ছনৈক মহাজন তাহার সফাশে রতিদান তিক্ষা! চাহিয়া জাহারীয় দিতে 
 স্বীত হইল। অপূর্ণ ফিরিয়া! আসিয়া স্বামীকে সবিশেষ বিজ্ঞাপিত, 
করিলেন। স্বামী অতিথি সৎকার না৷ হইলে. পাঁপে নিষপ্ন হইবেন মনে 
করিয়া স্ত্রীকে বহাজন-পরস্তাবে স্বীরুত হইয়া! আাহারীয় অব্য জানিতে জাদেশ 
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ক্রিলেন। অপূর্ণ মহাজনের প্রা্থিত ব্যাপারে নিজ সম্মতি জানাইয়া অতিধি 
সকারের যাবতীয় আহার দ্রব্য সম্ভার গ্রহ করিয়া মহাজনকে সন্ধ্যার সময় 
তাহার আবাসে আসিতে বলিলেন। ক্ন্যাসীগণকে চব্য চোম্ব লেন পেয় 
সুমিষ্ট খান্াদি ভোজন করাইয়া বু ও তাহার ভ্ত্রী নিরতিশয় তৃণ্িলাভ 
ক্রিলেন। এদিকে সন্ধ্যার প্রাক্কালে মহাজন অন্পূর্ণার 'নিকট আসিয়! 
উপস্থিত হইল? এবং রঘু, পদ্ধীকে তাহার প্রতি বন্ধ প্রকাশ করিতে অনুমতি 
এ্রদান করিয়া স্থানাস্তরে চলিয়া গেলেন। সতী অপূর্ণ! আগন শয্যা উপরে 
গ্উথরেশন করিয়া বলিতে জাগিলেন_ 
“আম তরসা নরহরি 
দ্রৌপদী ঘজ্জা-রক্ষাকারী” 

ক্সমস্তয় বঘুপত্ী অহাজনকে শয্যার উপরে আসিতে অনুমতি করিল্নে। 
হাজন শয্যার দিকে সি সিক্ষেপ করিয়া দ্েখিল যে স্বয়ং জগন্লাথদেব সতী 
করপূর্ণার্কে ক্রোড়ে করিক্বা বসিয়া আছেন। দেখিয়াই মহাজনের জ্ঞান 
সঞ্চার হইল।. অনস্তত্প মহাজন তাহার পদকে লুষ্টিত হইয়া “মাতঃ, আমাকে 
ক্ষমা! করুন" বলিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল। রঘু প্রত্যাবৃত্ত হইয়৷ এই দৃশ্ত 
ব্শনে যারগর 'নাই সাশটরঘ্যাবিত হইয়া একান্ত তক্তিগত ভাবে জগন্নাথদেবকে 
স্ব করিতে লাগিলেন। নারায়ণ তক্তকে এবং সতী স্ত্রীকে চিরকাল, এইরূপেই 
রক্ষা করিয়া থাকেন। তাছাতেই তাহার মহিম। স্ুএরকট ! 

১৪৭ দধি ভক্ষণ। 

পুরীরাজ, কাঞ্চিপুরের রাঁজার সহিত যুদ্ধে প্রথম পরাজিত হয়েন। 
আবনন্তর, একান্ত, হতাশ অবস্থায় ভগঘংকৃপালাভ. প্রত্যাশায় জগন্নাথদেবের 
হন্দ্িরেভিনদিন অনশনে ভৃপতিত থাকিলেঃ জগন্লাথদেবের গ্রত্যাদেশ হয় 
“এইবার বুদ্ধে যাও; জয়ী হইযে।” দ্বেবাদিদেবের আদেশ গ্রাপ্ত হইয়। পুরীরাজ 
পুনরার যুদ্ধ আয়োজন করিরা কার্চিপুরাতিমুখে গমন করিলেন। ভৃত্যের 
লাহায্য জন্ত হাগ্রু স্বেহ গরবশ হইয়া! ছন্মবেশে যোদ্ধার বেশ ধারণ করিয়া 
বলদেব. সমভিব্যাহারে অশ্বীরোছণ পূর্বক সৈম্তগণের অগ্রে অগ্রে গমন কৃবিতে 
জাগিলেন। পরে'একটী গোগনারী দধিতার যন্তকে গ্রহণ করিয়া যাইতেছে 
দর্শন, করিয়া তাহাছের, বৃদ্দাধনের .কধ। মনে পড়ি গেল অনন্তর ভাহারা! 


পঞ্চম অধ্যায়। ইত 


পেইগোপনারীর নিফট হইতে. দধি ক্রুয় করিয়াছিলেন । গোপিনী ঈধির 
মূল্য চাহিলে কাহার! বলিবেন: “আমরা, রাজগসেনাপতি, আমাদের নিকট অর্থ, 
নাই, আমাদের রাজ পশ্চাতে. আসিতেছেন;, ীহাকে আমাদের এই জঙগুরীটী 
দেখাইও, তিনি তোমাকে দির মৃল্য দিবেম” এই. বঞিয়া অন্গুণি হইতে গন্গুরী. 
উন্মোচন করিয়া! গোপিনীকে প্রদান করিলেদ। 

গোপিনী স্ত্রীলোক হইয়া রাজার. নিকট কিরপে মুল্য আনিতে-যাইবে- 
ভাবিয়া স্বামীকে সবিশেষ বৃত্তান্ত জানাইল। স্বামী ও স্ত্রী উভয়ে রাজাকে- 
অভিবাদন করিয়া দি ক্রয়ের ব্যাপার নিবেদন করিয়া তাহাকে সেই-অনুরীটা 
দেখাইল। পুত্ীরা্গ গোপিনী প্রদত্ত অন্গুরী দেখিয়া তাহা! মহাপ্রভুর হত্তের 
্র্াুরী ষলিয়া' বুঝিতে পারিলেন এবং ভাবিনেন মহাগ্রভুই' সৈঙ্গণের : 
সেনাপতি হইয়া যাইতেছেন এবং তিনি চাতুরী করিয়া দধি ভক্ষণ করিয়াছেন। 
রাঁজ৷ আনন্দে আত্মহারা -হইয্বা গোপবন্নকে- 'কি পাইলে তিনি সন্তষ্ট হয়েন। - 
জিজ্ঞাসা করিলেন। গোপিনী বিনয় পূর্বক: গোচারণের জন্য কিঞ্চিৎ তুমি ' 
ভিক্ষা করিল। তানুসারে রাজা তাহাকে যথেষ্ট'পরিমাণে ভূমি দান করিয়া 
কাঞ্চিগুর অভিমুখে যাত্রা করিবেন। বলা বাহুল্য যে কাঞ্চিরাজ এবার যুদ্ধে: 
পরাঙ্জিত্ত হুইয়াছিবেন। অনন্তর পুরীরাছ কাঞচরাজ কন্যাকে বনপূরবক - 
আনয়ন করিয়া তাহার সহিত উ্বাহ সত্রে আবদ্ধ হইলেন. গোপিনীর '্বামীর : 
নাম যানিক-ছিল । তদক্থসারে গোচারণার্থে প্রাপ্ত স্থানের নাম “মানিক'পাটন”* 
হইয়াছিল। এই স্ততিয় উন্নেষার্থ পুরীর মন্দিরের ভিতর গ্রুড্তত্তের নিকট» 
অশ্বারোহী জগন্লাখ-ও-বগতত্রের মৃত্তি অঙ্কিত আছে। 

১৫. পরযেষ্টি শিপুটা। 

জগন্নাথতক্ত পরমেষ্টি: শিপুটী সীবন বিগ্যায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন, 
একদা দিলীশ্বর তাহাকে. ছুইটী মন্তকের উপাধান প্রত্তত করিতে আদেশ 
করেন। পরমেক্টি উপাধান ছুইটী প্রস্তুত করিয়া তাবিলঃ এরপ সুন্দর সামগ্রী, 
মনের ব্যবহারে আসা! সঙ্গত- নহে, জগন্্াথদেবের ব্যবহারেরই ইহা উপযুক্ত! : 

_রথযাক্রার সময় উপাধান দুইটা লইয়া পরমেষ্টি পুরীধামে উপস্থিভ- হইলেন, 

এবং গহতীর উপাধান ছিন্ন হইয়া যাওয়ায়, আপন হত্তস্থিত উপাধানটী জগন্নাথ” 
দেবকে উপহার প্রদান করিয়া পরিতৃখ হইলেন। রথযাত্রা, অস্তে গৃহে" 


১২৪ পুরী তীর্ঘ । 


প্রত্যাৃত হইলে গরষেষ্টির নিকট দিশ্ীশ্বরের সিপাহী আসিয়া! রাজারিষ্ট 
উপাধান ছুইটী চাহিল? কিন্তু তন্মধ্যে একটী উপাধান দরিতে.অক্ষম হওয়ায় 
তিনি তৎক্ষণাৎ রাজসমীপে নীত হইলেন। রাক্জা জিজ্ঞাসা করিলেন অপর 
উপাধানটী কোথায়, পরমেষ্টি উত্তর করিলেন, তিনি তাহ! জগয্লাথদেবকে 
উপহার দিয়াছেন। রাজ! বিশ্বাস লন! করিয়া তাহাকে কারাগারে বন্দী 
করিলেন। পরমেষ্টি অনশনে থাকিয়! জগন্নাদেবকে স্তব করিতে লাগিলেন । 
ভক্তবৎসল মহাপ্রভু কারাগারে আসিয়া তাহাকে বন্ধনযুক্ত করিয়া দিয়া তাহার 
কুজদেহ সরল করিয়া দিলেন। গাজার প্রতি প্রত্যাদেশ হইল, “পরমেষ্টি যাহা 
কহিয়াছে সমস্ত সত্য" । পরদিন রাজ! কারাগৃছে বন্ধনমুক্ত পরমেষ্টিকে 
দেখিতে আদিলেন এবং তাহার কুজদেহ সরল হইয়াছে দেখিয়া! যৎ্পরোনাস্তি 
আশ্চধ্যান্থিত হইলেন। তিনি পরমেষ্টির নিকট ক্ষমা প্রার্থনা! করিয়া তাহাকে 
নানাবিধ উপহার সম্ভার সহ বিদায় দিলেন এবং এই বিন্ময়াবহ ব্যাপারের 
জন্ত তক্তিতরে জগরাথপন্দে কোটি কোটি প্রণাম করিতে লাগিলেন। 
১৬। বিষুপরিয়া | 

মহাগ্রভুর সেবিকা বিছুষী বিষষপ্রিয়া পুরুযোত্তমের নিকটস্থ কোনও গ্রামে 
বাস করিতেন। বন্ধু মহাপাক্স নামক জনৈক গাও সেই গ্রামে উপস্থিত 
হইয়া গ্রামনাসীগণকে বলিল «তোমাদের যাহা যাহা' জগন্নাথদেবকে উপহার 
দিবার ইচ্ছা, আমার নিকট তাহ! দ্রিতে পার।” বিু্রিয়া ভাবিলেন মহাপ্রভু ত 
জগৎবাসীর যাবতীয় অভাব পূরণ করেন, তাহার কিসের অতাব যে তৎপূরণার্থ 
তাহাকে উপহার দিব? মণিঘুক্তা বত তাহার প্রয়োজন নাই, এই ভাবিয়া , 
একটী স্জোক রচনা করিয়া, বগ্ধু মহাপান্রকে তিনি ধলিলেন এই গ্লোকটী 
দেবাদিদেবের পদে উপহার স্বরূপ অর্পণ করিও এবং সেই সঙ্গে দশটী মুদ্রা 
. মহাগাত্রকে দিয়া বলিলেন, এই মুত্রা'তোমার পারিশ্রমিক স্বরূপ গ্রহণ করিবে। 
বন্ধু মহাপাত্র পথে যাইবার সময় সেই স্লোকটা ছিন্ন করিয়া তাহা দূরে নিক্ষেপ 
করিলেন এবং প্রাপ্ত দশটী মুদ্রা লইয়া গৃহে প্রত্যাতত হইলেন অন্তর্যামী 
জগন্লাথদেব ভক্জ-প্রেরিত সেই ছিন্ন শ্লোকটী সংগ্রহ করিয়া আপন গলদেশ্বে-- 
বাঁধিয়া রাখিয়! বন্ধু মহাপাত্রকে স্বপ্লান্দেশ করিলেন, 'তুমি তোমার প্রাপ্যটী 
আনিলে, কিন্ত আমার প্রাপ্যটী ফেরিয়। দিয়া আমিলে! আমি আমার প্রাপ্য 


পঞ্চম আলা । হর 


ফ্লোকটা আনিয়া আমার গলদেশে রাখিয়াছি, তুমি অবিলঙ্ে নুবর্ণ পদক ্রশ্থাত 
করিয়া দিবে) আমি তাহার মধ্যে ক্লোকটী সন্নিবেশিত করিয়া তাহ। অবন্কার 
স্বরূপ গলদেশে ধারণ করিব ।” ইহাতে বন্ধু মহাপাজের ভ্ঞানচচ্ষু উন্নীলিত 
হইল এবং নিজ ছুষ্কতির জন্য জগন্নাথ পে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া আদেশ মত, 
বর্ণ পদক প্রস্তুত করিয়া তাহা জগন্লাথদেবের গলদেশে নর্পণ, করিয়নাছিলেন। 
১৭। নীলাম্বর দাস। 

নীলাধর দাস বৈরাগ্য অবলঘন করিয়া পুরুষোজম যাইবার যানস করিয়া. 
ছিলেন। পথে, যে ধীবরের নোঁকায়্ তিনি গঙ্জাপার হুইতেছিলেন, সেই বীবর, 
ষ্টাহাকে স্থানান্তরে লইয়া যাইয়া! ভার প্রাণবধ করিবে, মনে মনে এই সম্বল, 
করিয়াছিল। নীলাম্বর ধীবরেৰ মনোভাব বুবিতে পারিয়! জগন্লাথদেবকে. 
স্মরণ করিতে লাগিলেন। ভক্তের প্রাণরক্ষার জন্য জগন্নাথ স্বয়ং গঙ্গাতীরে 
উপস্থিত হইয়া নীলাম্বরের গ্রাণবক্ষা, করিলেন। নীমান্ধরর পুরুযোত্তমে উপস্থিত 
হইতে সমর্থ হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু রঘাত্রায় মহা গরুকে দর্শন করিবার 
পরেই তাহার প্রাণ বিয়োগ ঘটিয়াছিল। 

১৮। গণপতি তট্। 

গণগতি ভর জগন্নারথেবের পরম ভক্ত ছিলেন । সংসার-তাঁপদগ্ধ জীবের, 
চিরমুক্তিদ। ৩। দেবাদিদেবের চরণতয় দর্শন অভিলাষে, তিনি পুরীধামাতিমুখ্ে 
গমন করিয়াছিলেন। পথে আঠার নালার দিকট অবস্থিতি করিয়া জগন্নাথ- 
মন্দির হইতে প্রত্যাগত গ্রত্যেক যাত্রীকে জিজ্ঞাস! করিতে লাগিলেন তীহা রা. 
মন্দিরে দারুত্রক্ষের কিরূপ রূপ দর্শন করিয়া আসিয়াছেন? সকলেই জগন্নীথ- 
দেবের রূপ বর্ণনা করিয়। সেই মনোহর রূপ দর্শন করিয়া! আসিয়াছে বলিলেন) 
কিন্তু তাহাতে তাহার মনে তৃণ্তির সঞ্চার হইল না। তাহার মনৈ ধারণা 
জন্িয়াছিল যে জগন্নাথদেব ্বয়ং ত্রক্ষব্রহ্মকে দর্শন করিলে মানবের যুক্তি, 
হইবে ; কিন্তু ধাহার] দর্শন করিয়া প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছিল, তাহাদের কাহারও 
তাহা। হইলে মুজিলাত ঘটে নাই। এতদবস্থায় জগগ্নাথদেব নিশ্চয়ই শ্রীমন্দিরে 
'নই, সুতরাং ব্রন্ধ দর্শনও আমার পক্ষে সম্ভবপর হইবে না এই চিন্তা 
করিয়া বিষ তক্ষণে প্রাণত্যাগ করিবেন কৃত স্বল্প হইলেন। ভক্তাধীন ভগবান 
উক্ের কষ্ট সহ করিতে পারেন না। জগগ্লাথদেব ব্রাহ্মণ বেশে গণপতিকে 


৯ পুরী তীর্থ । 


দর্শন দিয়া বলিলেন “দানযাত্রার দিন জগস্নাথদেবকে দর্শন করিও, তোমার" 
মনোবাসনা পূর্ণ হইবে'। গণপতি ভট্ট ব্রাহ্মণের আদেশ মত ন্নানযাত্রার' 
সময় দারুত্রক্মকে দর্শন করিলেন কিন্তু তাহাতেও তাহার মনের সন্দেহ' 
অপসারিতহইল লা। রাঞ্জে তাহার প্রতি প্রত্যাদেশ হইল “তুমি গজবদণ' 
গণপতি রূপ দর্শন করিতে পাইবে ।” অনন্তর গণপতি পুনরায় তাহা দর্শন: 
করিয়া ক্বতার্থ হইলেন.।' অল্লক্ষণ পরেই তাহার মানবলীলার অবসান 
হুইল। | 
১৯.। দাপিয়। বাউরি ( বালিগ্রাম গ্লাস )।. 

বালিগ্রাম নিবাসী দবাসিয়া বাউরি অতিশঘ্ব নীচজাতি বপিয়া মন্দিরে গমন: 
করিয়। জগন্নাঞ,দর্শনে বঞ্চিত। রখধাত্রার দিনে অভীষ্ট্দেবকে দর্শন করিবার: 
মানসে পুরীষাঞ্জা করিয়া তিনি দর্শনান্তে গৃহে উৎফুল্ল মনে প্রত্যাগমন: 
করিলেন। গৃহে নৃতন হাড়ীতে অল্প চাউল মধ্যে শাক সিদ্ধ হইয়াছে দেখিয়া. 
জগগ্লাথদেবের পদ্ম আখির রূপ তাহার মনে পড়িয়া গেল, তাহার আর 'আাহার 
করা ঘটিল নাঃ.তিনি আনন্দে নুত্য করিতে লাগিলেন।- তাহার স্ত্রী অন্ন হইতে. 
শাকগুলি পৃথক করিয়া না-দেওয়া পর্য)্ত তিনি সে অন্ন আহার করিতে পারেন 
নাই। আহারকালে তিনি মনে মনে জগন্নীথদেবকে স্মরণ করিতে লাগিলেন। 
অনস্তর মহাপ্রভু তাহার নিকট উপস্থিত: হইয়া .বর প্রার্থনা করিতে বলিলেন। 
দাসিয়া “সর্বদা! যেন & চরণ দর্শন করিতে পাই এই -বর প্রার্থনা করিলেন। 

তিনি বস্ত্রের ব্যবসা করিতেন। একদ| কোনও লোকের ববক্ষে-নৃতন নারি- 
কেল ফলিয়াছে দেখিয়। বস্ত্র বিক্রয় হইতে প্রাপ্ত-সমস্ত অর্থ বিনিময়ে সেই নার- 
কেলটী, ক্রয় করিয়া তাহ! জগন্নাথদেবকে উপহ্ধর প্রদার্ন করিবেন-মনস্থ করি- 
রেন। পথে.জনৈক ব্রাহ্মণ শ্রীমন্দিরে পূজা দিতে যাইতেছেন দেখিয়া, দাসিয়া, 
ন্বাহ্গণকে নারিকেনচী দরিয়া বলিলেন এই নারিকেলটী। মহাপ্রভকে নিবেদন 
করিয়! দিদা বলিবেন“বালিগ্রাম দাস ইহা প্রেরণ করিয়াছেন”। ত্রান্ষণ, বাউরির 
কষ্টত। ভাবিদ্না,মনে মনে হালিতে লাগিলেন। অনস্তর শ্রীমন্দিরে গমন করিয়!. 
জগ্রে আপনার' পুজা, সম্পন্ন করিলেন। পরে যেমনই তিনি দাসিয়া প্রত, 
নারিরেলটী অর্পণ' করিলেন, অমনই দ্েবাদিদেব হপ্ত প্রসারণ করিয়া সেই. 
পুঙ্েপহার গ্রহণ করির়েন। ইহা .দেখিয়া ব্রাহ্মণ চমতকুৃত হইলেন এৰং 
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তাবিলেন নীচজাতি হইলেও দাস তাহার অপেক্ষা শ্রে্ঠ। বাউরি, তুমিই 
খন্ঠ! ভগবম! ধন্য তব লীলা, ধন্য তোমার মহিমা | 
অন্য এক সময়ে দাপিয়া আপন বাড়ীর গাছের কতকগুলি ঘা অইয়া 
মহাপ্রভুকে পূজার উপহার দিবার জন্য মন্দির সমীপে উপস্থিত হইলে পাণাগণ 
উক্ত আত্ম তীহাদিগের হবার! মন্দির মধ্যে প্রেরণ করিখার জন্ত দাসিয়াকে 
বিরক্ত করিতে থাকিলে ডিনি বপিলেন তিনি স্বয়ং এ পুজা অর্পণ করিবেন! 
এই বলিয়া নীলচক্রের দিফে চাহিয়া সাশ্রপুর্ণ নয়নে জগবন্ধুকে কাতরে ডাকিয়া 
আত্র অর্পণ করিলেন। তক্তের প্রতি ঠাহার দয়! অপার, ভক্ত প্রদত্ত আত্্গুলি 
শৃন্ঠে নীলচক্র অভিমুখে চলিয়া গেল, অন্তর ম্বয়ং জগন্লাথদেব ভক্ত দাসিয়াকে 
দর্শন দিয়া হস্ত প্রসারণ পূর্বক সেই আত্ম গ্রহণ করিলেন। এই অভূতপূর্ব 
ব্যাপার দর্শন করিয়! সকলে বিশ্ময়-বিহ্বল অবস্থায় অবাক হইল $ দ্াসিয়াকে 
ধন্ত ধন্য করিতে লাগিল। পরদিন পাগাগণ বত্ত সিংহাসন উপরে আস্ের 
পরিত্যক্ত আটিগুলি দেখিয়া চমৎকৃত হইলেন এবং বলিতে লাগিলেন, দাসিয়া» 
ভুমিই শ্রেষ্ঠ। দীসিয়৷ গাগডাগণের পদে পতিত হইলেন। ভক্ত তগবৎপঞ্ধে 
'তমীয় মৎস্য কৃষ্মাদি রূপ দর্শন কামন। করিয়া প্রার্থনা করিবেন। মহাপ্রভু 
তাহার প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন। দাসিয়ার ও জন্ম সার্থক হইন। 
২০। লক্ষমীপুরাণ। 
জগন্নাথদেবের অনুমতি গ্রহণ করিয়া লক্মীদেবী আপন ভক্তগণের গৃহে 
সর্বদাই গমনাগমন করিতেন। একদা! অগ্রহায়ণ মাসের বৃহস্পতিবারে তিনি . 
দেখিতে পাইলেন এক চগ্ডাল গৃহিনী শুদ্ধাচারে গৃহা্গনে গোমত্ জেপন করিয়া 
তাহাতে আলিপনা প্রদান করিয়া লক্ষীপৃ্জার আয়োজন করিতেছেন! তাহার 
দৃষ্টিতে ব্রাহ্মণী এবং চণ্ডালিনীতে কোনও পার্থক্য নাই। তিনি চগ্ডালিনীন্ন 
ভক্তিতে আকুষ্ট হইয়া, গ্রতি বৃহস্পতিবারেই তাহার গৃহে আগমন করিতেন 
একদা বনতদ্রদেব লক্ষমীদেবীকে চগ্ডালিনীর গৃহ হইতে নির্গত হই শীমন্দিরে 
প্রবেশ করিতে দেখিয়া জগন্নাথদেবকে বলিলেন লক্ষীদেবী চণ্ডালিনী স্পর্শ 
দৌষে দুষিতা, নুতরাং উঁহাকে মন্দিরে প্রবেশাধিকার দেওয়া উচিৎ নছে? 
ভুমি তাহাকে পরিত্যাগ কর। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার আজ্ঞান্যায়ী তিনি প্রিয়তমা 
পরীকে সমস্ত ব্ৃতান্ত অবগত করাইয়া মন্দির পরিত্যাগ করিতে আদেশ 
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'দিলেন। লঙ্ষীদেবী অনেক অনুনয় বিনয় করিলেন, কিন্তু সমস্তই বিধল 
ইইল। অগত্যা লক্মীদেবী শ্রীমনির হইতৈ নিক্কান্তা হইলেন, কিন্তু গমন 
লময়ে স্বামীকে অভিসম্পাত করিয়া যাইলেন, «তুমি লক্গীছাড়া অবস্থায় দরিদ্র 
থাকিবে, জর যুটিবে না এবং আঘার এই চঙালিনী স্পৃষ্ট অন্ন আহার করিয়া 
তোমার ক্ষুধার শান্তি হইবে, তাহাতেই তোমার দারিদ্র্য মোচন হইবে।” 
তাহার যাবতীয় পরিচারিকা সমভিব্যাহারিণী হইল; এতগুলি এতিপালা 
সঙ্গে লইয়া পিতৃগৃে গমন করা সঙ্গত নহে মনে করিষ] তিনি বিশ্বকর্্মাকে 
শ্মরণ করিয়া তাহার বাসোপযোগী প্রাসাদ নির্াণ করিতে অনুমতি প্রদান 
করিলেন। ক্ষণমধ্যে সিংহত্বার লা্ছিত সুচারু হর্দ্য নির্মিত হইল, এবং 
লক্ষীদ্েষী তাহাতে বাস করিতে লাগিলেন। লক্ষীত্যাগের প্রতিশোধ গ্রহণ 
জন্ত তিনি প্রথমেই বেতাল তাল ছার ভ্রীমদ্দিরের যাবতীয় আহারীয় দ্রব্য 
এবং ধান্য চাউল ইত্যাদি তথা হইতে অপসারিত করাইয়া তাহা দিজের 
নিকটে জামাইলেন। এদিকে বলতদ্র এবং জগর্লাথদেব, ক্ষুৎপিপাসাক্ক কাতর 
হইয়া তাগার অন্বেষণে বাইয়া দেখিলেন তথায় আহার্্য কিছুই নাই। 
অগত্যা হায়! মন্দিব হইতে নিষ্্ান্ত হইয়া অন্যত্র অন্ন অনুসন্ধানে এবস্ব 
হুইলেন। যেখানেই গঘন করেন, সেখানেই লোকে চোর যনে করিয়া 
তাহাদিগকে বিতাড়িত করিতে লাগিলেন। তাহাদেরই পৃজক বড় গাণার গৃহে 
যাইয়া। প্রথমে পাগডাজননী কর্তৃক বিতাড়িত হয়েন, পরে পাণ্ডা তাহাদিগকে 
সামান্ত ভিক্ষুকতব্ধ মনে করিষ্বা অশ্প আহার করাইবার ব্যবস্থা করেন, কিন্ত 
রন্ধনাস্তে পরিবেষন লময়ে হাড়ী পর্ধাস্ত নাই দেখিয়া গাণ্৷ তাহাদিগকে বিদ্বায়. 
দ্বিলেন। জঠর জালায় ফাতর হইয়া! তাহারা «কবিরসাহিতে” গমন করিলেন; 
তথায় আহারার্থ কিছু লাজ সংগৃহীত হইল, কিন্তু আহার সময়ে লক্ীদেবীর 
জন্ুমতিক্রমে গবনতেধ সেখুলি উড়াইয়। লইয়া গেলেন। গন্তব্য পথে একটা 
গলপপুপ-পূ্ণ পুকধরিনী ছিল, তাহা! হইতে পর্বীজ্জ আহরণ করিয়া আহার 
করিবেন মানসে পু্করিণীর জলে অবতরণ করিলেন, কিন্তু তাহাদের ুররৃষ্ 
ক্রমে তধনই পুফরিনীয় জল পন্ষে পরিণত হইল। তখন তাহারা এক যোগী 
আর বন্ধন করিতেছেন দেখিয়া তাহার নিকট অন্ন ভিক্ষা করিলেন। যোগী হুষ্ধ 
মিশ্রিত অন ভি্ষুকমবয় সমীপে স্থাপন করিবামাব্র ভাহা। অনৃষ্ত হইয়া গেল 
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দেখিয়া বলিলেন তোমরা লক্গীছাড়া, তোমাদের অর মিলিবে না। অবশেষে 
রে একটা সুরমা প্রাসাদ দেখিয়া, সেখানে গমন করিলে নিশ্চয়ই কিছু আহারধ্য 
মিলিতে পারে যনে করিয়া তথায় গমন করিবেন মনস্থ করিরেন। লক্্মীদেবীর 
আজ্ঞায় নুর্ধাদেব 'বালুকারাশি এত উত্তপ্ত করিলেন যেতীহারা ছঃসহ রেশ 
ভোগ অবসানে সেই প্রাসাদ দ্বারে উপনীত হইলেন। তথায় উপস্থিত হইবা- 
মাজ্জ লক্ষীদেবীর পরিচারিরাগণ ভীহার্দিগকে বলিলেন “এইবপ একজন ব্যক্তি 
আমাদিগের কর্রী ঠাকুরানীকে গৃহ হইতে বিতাড়িত করিয়া দিয়াছিলেন, 
আপনাদের এখানে কিছু তিক্ষা পাইবার আশা নাই, আপনারা চলিয়া যাউন।” 
ভখন তাহাদের উতয়ের আর চলচ্ছতি: নাই, কাতরে অন্ন ভিক্ষা করিলেন। 
লক্ষীদেবী সংবাদ প্রেরণ করিলেন,“ইহণ চগ্ডালিনীর গৃহ, এখানে ব্রাক্ষণ কিরূপে 
তক্ষণ করিতে পারে? বলভদ্র বলিলেন চণ্ডালিনীর গুহে তাহারা পাক করলা 
আহার করিষেন, সুতরাং তাহাতে কোনরূপ দোষ হইবে না। লক্্মীদেবীন্ন 
আদেশে দাসীগণ রন্ধনের হাড়ী, কাষ্ঠ, চাউল ইত্যাদি উপকরণ আনয়ন করিয়া 
তাহাদিগকে রন্ধন করিতে বলিল। খাগ্ভ সম্ভার দেখিয়া তাহাদের আনন্দে 
সীমা রছিল না। জগন্লাথদেৰ প্রথমে রন্ধন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন কিন্তু সহজ 
সহত্র ফুৎকার দিয়া অগ্নি গ্রজ্মলিভ করিতে গারিলেন না, কারখ পদ্মালয়। 
পূর্বেই অগ্রি-্তস্তন করিয়াছিলেন । জগর্লাখদেব অকুতকাধধ্য হইলে বলভত্র 
“ইহা তোমার কার্ধ্য নহে, আমি অচিরেই রন্ধন কার্ধ্য সমাগন করিতেছি” 
এই আস্ফালন করিয়া পাঁকশালায় প্রবেশ করিয়া রন্ধন কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন 
. কিন্তু সহত্র চেষ্টা সত্বেও জল সামান্য উত্তপ্ত করিতেও সমর্থ হইলেন নাঁ। কোষে 
ও ক্ষোতে হাড়ী প্রভৃতি তা্গিয়া তিনি পাকশাল! হইতে বহির্গত হইলেন। 
অনশনে ও গথশ্রমে উভয়েরই এক্ষণে এমত অবস্থা হইয়াছে যে অতি নীচ-, 
জাতিও যদি সে সময় তাহাদিগকে অন্ন প্রদ্দান করে, তাহাঁও সাদরে গ্রহণ 
করি! আহায় করিতে তাহারা প্রস্তত। উতয়েই তখন পরিচারিকাগণকে ডাকিয়া 
বলিলেন “তোমাদের গৃহকর্রীকে দয়া প্রকাশ করিয়া আমাদিগকে কিঞ্চিৎ 
অন্ব দিতে বল।” গৃহকর্তরী বলিয়া পাঠাইলেন “আষি চণ্ডালিনী আমার স্পৃ্ 
অন্ন জাহার করিলে, ভাহার1 পতিত হইবেন” । এরূপ বল! সত্তেও ব্রান্মণন্বর 
কাতরে অন্্ ভিক্ষা করিতে লাগিলেন। লক্ষমীদেবী সহস্তই বুঝিতে পরিদ্বাছেন, 


১৩০ পুরী তীর্থ । 


আজ তাহার স্বামী ও ভাব তাঁহার স্বারা পাচিত অন্ন আহার করিবেন ইহান্ডে 
আননে উৎফুল্প হইয়া তিনি-নানানিধ চথ্য দ্য লহ পেয় প্রস্তুত করিয়া সাদরে 
ঠহান্দের আহারের বাবস্থা করিলেন। ছুই তাই স্ুইখানি আসনে উপবেশন 
করিলে বলরামের সম্মুখে খালা পরিপূর্ণ অন ব্যঞ্জন রাখিয়া পাচিক! জগন্লাথ- 
পেৰের জন্য অন্পথীলা পাকশালা হইতে আনিতে গিয়! পুনরায় আসিয়া 
।দেখিল রলরাম চারিগ্রাসে সমস্ত ঘন্ন ব্যঞ্জন নিঃশেষ করিয়া ফেলিয়াছেন। 
লক্ষীছাড়া হইলে এইরূগই হইয়া থাকে ভাবিয়া, তিনি ছুই ভাইকে “ব্য, চুষ্ত, 
“লেন, গেয় সর্ববরকম দ্রবা পরিবেশন করিলেন। জগন্নাথ অনল ব্যঞজনাদি 
আহার করিয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে বলিলেম, এরপ দুম্বা আহারীয় লক্্মী ভিন্ন 
অন্য কাহারও দ্বারা গ্রস্তত হওয়া সম্ভবপর নহে। এই স্ত্রীলৌকই আমার লক্ষ্মী 
সে বিষয়ে সঙ্গেহ নাই। পরস্পরের পরিচয় হইলে জগন্নাথদেব ক্ষীর নিকট 
নিজ ছৃষ্কৃতির জন্য ক্ষম] ভিক্ষা করিলেন। বলতদ্রদেবেরও তখন চৈতন্ত উদয় 
হইয়াছিল। তিনিও লক্মীদেবীকে সযতনে শ্রীমন্ৰিরে লইয়া! যাইবার জন্য 
আগ্রহাম্বিত হইলেন। লম্ীদেবী তখন জগন্লাথদেবকে বলিলেন আমার 
অভিশীগ বাণী সফল হইয়াছে। আপনার! চগ্ডালিনীর অন্ন তক্ষণ করিয়াছেন, 
কিন্তু এক্ষণে সত্য করুন যে-- 
“চঙাল ব্রাহ্মণ যায় খিয়াখেই হবে, 
সমস্তে খাই হস্ত জলে না ধুইবেঃ 
হাড়ীর হনব ব্রাঙ্মণে ছাড়ই থাইবে, 
্াহ্মণে খাইয়া হস্ত যুণ্ডেরে প,ছিবে, 
অন্ন খাই সর্কে যুণ্ডে পঁডুথিবে হস্ত, 
ভেবে বড় দেউলকু জিবি জগন্নাথ।” 
এইক্লগ সত্যে অবন্ধ হইলে তযে ছামি মন্দিরে প্রবেশ করিব, নতুবা 
এই স্থানেই থাকিব জগন্বাথদেষ *তথান্ত” বলিয়া গাঙ্গর়ে লক্ষমীদেষীকে 
ষন্দিরে আনয়ন করিলেন। 
লক্মীপুরাখ সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে যে__ 
 “গুরুবারদিনে যে এ পুরাণ গুনিব, 
জন্ম জন্মাস্তর তার পাপ খিয়া জিব।” 


পঞ্চম অধ্যায়” ১৩৯০ 
মহেশ লীলা 


কথিত- আছে, ভ্রীরামপুয়ের নিকট, মাহেশ নামক স্থানে- জগন্লাথমেব - 

গল্গাপ্মান করিতে আসিয়াছিলেন.।. উৎকলীর ব্রাঙ্গণগণণ এবদ্বে। যে গান 
গাহিয়া বজদেশের ঘারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া বেড়ায় তাহা,নিযে. প্রদত্ত ছইল-- 

জগয়াথের ভাবে ভব, সিদু হবে-পায়। 

দরমনে গেলে অঙ্গেঃ পাপ থাকেনা আর।- 

দয়াল ঈহক সেষে, প্রভু তগবান। 

বিচারিল আজি আমি, ক'রব গঙ্গা্নান'। 

তন করিতে. প্রভু, মনে বিচারিলঃ 

দাতন সারিয়! প্রভূ, চলিতে লাগিল । 

মাহেশেতে আছে কালী, ময়রার দোকান, - 

সেই ঘাটে গিয়া আমি, ক'রব গল্গান্গান। 

ডুব দিয়া গঙ্গাস্থান, ক'রলেন গ্লাজলে, 

ভিক্ষুক ব্রীক্ণরূপ ধরলেন কুতুহুলে”। 

ভিক্ষুক ব্রা্গণ বেশ, ধ'রলেন নারায়ণ। 

প্রবেশ হ'লেন গিয়ে, ময়রায় দোকান।। 

ব্রাহ্মণ বলেন গুন, ওহে ময়রা তাই, 

খাবার কিছু দেও, আমি জল থেয়ে বাই। 

ময়রা বলে কি খাবার, দিবছে ঠাকুর ? 

্রাঙ্মণ বলেন দাও। সন্দেশ মতিচুর : 

খাবার ওজন ক'রে, ব্রঙ্গণ-হাঁতে দিল, 

হাত পেতে নিয়ে প্রভু, চলিভে নাগিল। 

ময়রা বলে গুনগুন, ব্রাঙ্গণ ঠাবুর, 

দম নাহি দিয়া যাও, কোথাকার চোর? 

ফিরিয়া ব্রাহ্মণ বলে, শুন ময়রা তুমি? 

কাছে পয়সা নাই কাল, দিয়া বাৰ আমি। 

মরা! বলে ওহে ঠাকুর। কে চিনে তোমারে? 


১৩২ 


পুরী তীর্গ। 


খাবার কিরারে দিয়ে, যাও চলে ঘরে? 
একথা শুনিয়। প্রভু, মনে বিচারিল, 
স্বর্ণের ছুটী বালা, ময়রার হাতে দিল। 
ঠাকুর বলেন তবে, বাল। রাখ তুমি, 
কড়ি যখন দিব বালা, নিয়ে যাব আমি ।. 
একথা বলিয়! প্রভু, হইল অস্তধণান, 
নিম বৃক্ষেতলে প্রভু, করিল জলপান। 
গঙ্গাজল খেয়ে প্রভু, হরষিত মন, 
উড়িস্যাতে শ্রীমন্দিরে করিলেন গমন । 
কে চিনিতে পারে সেই গোবিন্দের বেশ ?' 
উডিয্তাতে শ্রীমন্দিরে করিলেন প্রবেশ । 
সান পুজা সারিবারে, আইল পাগডাগণ? 
দরজা খুলিয়া দিল, পুজারি ব্রাহ্মণ, 
মনের হরবে পাণ্ড। পুজে জগন্নাথে, 
স্বর্ণের ছুটী বালা, না৷ দেখিয়া হাতে ।' 
দড়ি দিয়! জগন্নাথে করিয়া বন্ধন, 

একে একে প্রহার, করিল সর্বজন। 
কিছু না বলিয়। প্রভু, দিবসের পাকে, 
নিশিকালে ম্বপ্ন এক, দেখাল পাশাকে। 
মাহেশেতে শিয়াছিন্ু, করিবারে ম্লান, 
বন্ধক রাখিয়া] বালা, খেয়েছি জলপান। 
তোমরা সকল পাও, যাও মাহেশেতে, 


কড়ি দিয়। ম্বর্ণবালা, আনহে ত্বরিতে । 


একথা শুনি] পাও, হরষ অস্তরে, . 
তেমনে চিনিব বালা, বলিব কাহারে ? 
জগন্নাথ বলে পাগ্ডা, হ'ও সাবধান, 
মাহেশে উত্তরদিকে, আছে এক দোকান, 
কালীশক্কর নামে ময়বী, আছে একজন, 


পঞ্চম অধায়। ১৩ 


চাঙ্গা হেন গুশ্ক আছে, গৌর বরণ 
দ্রিবানিশি দোকান তার, থাকে সদা খোলা; 
তথ! গেলে পাবে তুমি, সুবর্ণের বাল।। 
সে কথা শুনিয়া পাও], হরধিত মন, 
প্রভীতে উঠিয়া পাণ্ডা, সাজে দশজন । 
ঢাক ঢোল শঙ্খ আদি, বাদ্য বাজাইল, 
বালাঁ আনিবারে পা, গমন করিল |, 
এক পাঙা বলে তবে, শুন সর্ববজন, 
নিমেতে চম্পক ফুটে, কিসের কারণ ? 
একথ। শুনিয়া সর্ধেব দেখিতে লাগিল, 
নিমগাছে চম্পীফুল, প্রত্যক্ষ দেখিল । 
যেইখানে চম্পাফুল, নিম ব্বক্ষ ডালে, 
পাগ্ডাগণ উত্তরিয়া, ময়রাপোকে বলেঃ 
পা বলে ওহে ময়রা, কি নাম তোমার"? 
ময়রা বলে কালীশক্কর, নামটী আমার । 
দড়ি দিয়! বান্ষিল, ময়রাকে অতঃপর, 

কি কারণে বান্ধ তুমি, কি কর্ন তোমার ?. 
পাণ্ডা বলে ময়রা তোর, দর্প এত দূর, 
জাননাকি এসেছিল, ব্রন্মাণ্ড ঠাকুর ? 
একথা শুনিয়া ময্পরাঁ, ভাসে অশ্রুজলো,| 
চেতনা পাইয়া ময়ব্রা, পড়ে পদতলে । 
পাগ্াবলে ঠাকুর বলে,যদি চিন্তে পার, 
ক্থবর্ণের দুটী বালা, দেওহে তাহার । 

অয়র! বলে বালা আমি না দিব তোমারে, 
বালা নিয়ে দিব আমি, ঠাকুর হস্তেরে । 
পাণ্ড1 বলে ওহে ময়রা, কি বলিব তোরে, 
বালা নিয়ে শীন্র চল, আমার সঙ্গেরে । 
বালা নিয়ে ময়রা! ভবে, পাও। সঙ্গে গেল, 


১০৬, পুরী তীর্ধ 


উড়িয়াতে'জীমন্দিরে, গ্রব্ধে করিল”) 
হাতে করি ছুটী বালা; যোড় করি কয়). 
অপরাধ ক্ষমা করি,দেও.পরিচয়। 

হি মোরে পহিচন্ধ না দিষে 'সাপনি), 
গলায় মারিয়া ছুরি, ম়িবএধনি। 
ময়্রার তি দেখি, গ্রভু হাত বাড়াল, 
ময়রা লইগা বালা ঠাকুরহাতে-দিল। 
বালা পেয়ে মন্রাকে। কোলে করি নিল, . 
কোধে-করে নিতে ময়রা, বৈকুঠে'চলিল। 
কাল! বন্ধকের' কথা, শুন সর্বজন, 
গুনিলে শবে গাঁপ) না'থাকে কখন। . 
বালা পেয়ে পা সব, হরফিত মন। 
এঅবাধ কুষর বালা-বদ্ধক বিবরণ ॥. 


৯ শা 


গ্রলাদ মাহাত্্য। 


উৎক্কালবাপী তিশ্কৃক ব্রাহ্মণগঞ্গ প্রসাদ-মাহাত্ম্য সম্বন্ধে'যে ছড়া গান.করে? 

ভাছা লিখিক'হইল-- 
একদিন একাদশী, ক'রে বিশ্বনাধ). 
গৌরী বলে ঘরে-নাই, কি.খাবে প্রসাদ”? 
হেনকালে কৈলাসেতে, জাই নারদ 
করে বাঁণা যন্ত্র বাজে-রাম নাযের পদ. 
শূলপাণি বলে, বাছা! ওুনরে ভাগিনা). 
প্রভুর প্রসাছে আজি, করিব পারণী.। 
গুনিয়া নারদ্যুমি, শীষ্র এনে দিল) 
উঠিয়া দু'হাত পাতি, সবাশিব নিল।' 
আথেক ফৈবুধা তার, ফেলাইল মুখে; 
আর ফরণকায় লায়ে। রাঞিল মন্তকে। 


গঞ্চম অধ্যায়। ৯৩৫ 


আনন্দে নাচিন়্া, বলেন গিরিবাসী, 

"আগ আমার ব্রত পুণ্য, কোটি একাদশী 1 
গৌরী বলেন হেবা, ভোলা যহেশ্বর। 

“কার এঠ ভাত রাখ,জটার ভিতর”? 
পতোযা চাহি দেব! আর, বড় কেধা জাছে'? 
'জিনোকের নাথ প্রভু! বল আমার আছে” 
'গিরিশ বলেন, গৌরী! তোমার শ্রনতাঙ্গেন 
চল গৌরী দেখাইব নীলাচলে চক্ষে । 

ন্দী সঙ্গে চল গৌরী হর মনোরথে, 

'মিছ। মায়া জগধন্ধু পাতিজেন পথে, 
কালিয়। কুদধুর হয়ে প্রভু ভগবান, 

'প্রভূর প্রসাদ যুধে আগু আগু যান । 
চতুর ব্রহ্ধা তার পিছে গড়া ইয়া, 

বদনে ছু'হাত পাতে খান ছাড়াইয়।। 

ভার যত অবশিষ্ট পড়ে মহীগর, 

একটী একটী ক'রে খায় দিগন্বর। 

দ্বণা করি গৌরী মনে ভাবে বারবার, 
অনাচারী বিশ্বনাথ ঠাকুর আমার । 

বিভূতি মাখিয়া অজে যোগী বলাও, 

কুকুর উচ্ছিষ্ট ভাভ হাসিমুখে খাও? 

ছিছি! ক'রে গৌরীদেবী গালে দিল কর 
কি কর্ণ করিনে তুমি ভোল| মহেষ্বর? 

গুনি কি বলিবে তোম! অমর দিবাসী ? 
উড়্িষ্ঘায় কি কারণে জাতি দিলে আমি? 
ইহা শুনি শুলপাণি কর্ণে দিল হাত, 
নীলাচলে ভেটিলেন ঠান্ুর জগয্লাথ। 

শিক্প। জয় ডদ্বরঃ বাজাইয়া গার? 

নেচে নানা! ভঙ্গি ক'রে গলে হাড়মাল, 


১৩৬ পুরী তীর্থ । 


আনন্দে বড় দেউলে ধবজা নেতা উদ 
চতুর ব্রহ্মা তার করে হাত জুড়ে 
চঙ্াল ব্রাহ্মণ মুখে তুলে দেয় ভাত 
সহত্র লোচন ইন্দ্র দেখে পাতে হাত, 
এ সব দেখিয়৷ বলেন তগবতী, 

প্রড়ু চরণে তধে করিনু প্রণতি। 
গায় ত্বিজ কবিকর্ণ শিরে দিয়া হাত 
ক্ডরণে শরণ লই বাখ জগন্নাথ । 





(সমাপ্ত ) 


পরিশিট 


জগম্লাধদেবের সেবাপুক্জা। 
(সামান্য বিধি।) 


মুহূর্ত হইতে প্রত্যহ সেবকগণ জীমন্দিরে উপস্থিত হইয়! প্রতুর 
মঙ্গলারতি সম্পয্ কবরেন। তখন তক্ত বৈষব ও বৈতালিকবৃন্দ ঘণ্টামর্দর 
করতাল ধ্বনি দারা শ্রীমন্দিরাত্যন্তরে জগন্মোহন-ম্ুপে দিশবগুল মুখরিত 
করিয়া প্র্থর নিদ্রাতঙ্গ করিতে থাকেন এবং সে সময়ে দেশবিদেশাগত ধার্শিক 
দর্শকরৃন্দ স্থতি প্রণামাদি-সহযোগে আত্মনিবোনব্যাপারে প্রবৃত্ত হয়েন। 
পুর্বরাত্রের “বড়-ূঙ্গার'-বেশ অবস্থায় মঙ্গলারতি ক্রিয়া! সম্পন্ন করা হয়। 

অনস্তর “অবকাশ অর্থাৎ প্রভুর দত্তধাবন, স্থান প্রভৃতি ক্রিয়ার অনুষ্ঠান 
হইয়া থাকে। এই অবকাশাবসরে প্রতৃকে নূতন বেশ-শোভিত কর! হয়, 
তাহার পরে “বল্পত” ভোগের অনুষ্ঠান ও তদনত্তর 'সকালধূগ' নামে পূর্বাহ্ণ 
ভোগের ব্যবস্থা হইয়া থাকে। 

প্রজগন্নাথদেবের পজায় অষ্টাদশীক্ষর গোপাল মন্ত্র বলধেবের বাসুদেব 
গত এবং নুতদ্রাদেবীর পৃজায় তুবনেশ্বরী যন্ত্রের বিনিয়োগ দেখিতে পাওয়া 
খ্বায়। 

অনন্তর পূর্ববেশ অপসারিত করিয়। গ্রভুকে নৃতন বেশ-শোতিত্ব করা 
হয়। তৎপরে দ্বিগ্রহরধূগ বা মধ্যাহুধূপের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। 

প্রাতের ও দ্বিগহরের এই উভয় বিধ *ধৃের” মধ্যবর্তী সময়ে প্রত্যহ 
ধতোগষগুগে' 'ছত্রতোগ? নামে প্রসিদ্ধ ভোগ-বিশেষের বাবস্থা প্রচলিত আছে। 
অন্যান্য ভোগ সিংহাসনের সম্মুথে অনুষ্টিত হয়, কিন্তু এই ছত্রতোগ “ভোগ 
যেই? সম্পন্ন হইয়| থাকে। যে সমস্ত গর্বাদি উপলক্ষে হাঝ্রীর সংখ্যা 
অত্যধিক হইয়া গড়ে, অথবা কোনও দালশীল মহাঙার যে সময় বিস্তর 


টি 


১৬৮ পুরীতীর্ঘ । 


মহাপ্রসাদের প্রয়োজন হয়, সেই সময় দ্বিপ্রহর ধূপের পরেও আর এক 
ভোগমগুগ-তভোগ দেওয়া হইয়া থাকে; তাহা “গছ মণ্ডুগণভোগ” বলিয়া 
অভিহিত। 

মধ্যাহধূপ ক্রিয়ার অবসানে মহাপ্রভুর 'পছড়' (দিবানি্রা) এবং তদনস্তর 
সন্ধ্যার সময় প্রভুর নৃতন বেশ অনুষ্ঠান অস্তে “সন্ধ্যা আরতি ও “মন্ধ্যাধূপা 
সম্পাদিত হয়। দ্িপ্রহরধূগে দধান্ন ও মাঠপুলির ব্যবস্থা আছে। ন্ধ্াধূপে _ 
ভাত, ডাল, নানাবিধ ব্যঞ্জন ও বিবিধ পিষ্টকের আয়োজন থাকে। 

অনন্তর প্রভুর জ্ীঅঙ্গে চন্দন লেপন ও নানাবিধ সুবাস-নুন্দর কুসুম মালার 
ষগ্ডন ব্যাপার সম্পাদিত হয়। ইহারই নাম বড় শূঙ্গার বেশ। প্রভুর এই 
বেশই তক্তজনের নিতান্ত মনোমুগ্ধকর । 

বড়সিংহার বেশ অন্তে আর একটী ভোগ দেওয়| হয়, তাহার নাম 
'ড়সিংহার ভোগ।' ইহাতে প্রক্ষালিতার ও শাক এবং নানাবিধ পিষ্টকের 
ব্যবস্থা থাকে। অনস্তর প্রভুর শয্যারচনা করা হয়, এবং তদুপরি রাম ও 
কৃষ্ণের যুগলমৃষ্ঠি শায়িত হন। সেই সময় একটী আরতি ক্রিয়ার অনুষ্ঠান হয় | 
এবং “ভিতর-গায়নী” নায়ী দেবদাপীগণ নুষ্ধরে 'ীতগোবিন্দ' গান করিয়া 
থাকেন। পরে প্রভুর মন্দিরের দ্বাররুদ্ধ হয় এবং মন্দির “শেব” 
অর্থাৎ শ্রীমন্দিরে সে রাত্রির মত এককালে জনসমাগম-শূন্য অবস্থা প্রাপ্ত হয়। 

মন্দিরের ম্যানেজার 

জগন্নাথ মনিরের বর্তমান ম্যানেজার রায় সাহেব গৌরশ্ঠাম মহাস্তি পুরী 
সহরেরই কুদ্ধাই বেণ্টসাহি নামক পল্দীর অধিবাসী । ইহার পিতা বাবু অনন্ত./ 
চরণ মহাস্তি 'ভক্তিরদ্ধ' পরমবৈকব এবং পুরীর একজন বিশেষ সন্ত ব্যক্তি। 
ইংরাদ ১৮৯৫ সালে ইনি কটক রাভেন্স। কলেজ হইতে 7). পরীক্ষায় উত্তীর্ণ 
হইয়া ১৮৯৭ সালে সব. একজিকিউটিভ. সারভিস্‌ গ্রহণ করেন এবং কটক, 
কেন্দ্রাপাড়া ও যাজপুরে সবঃডপুটী পদ্দে এবং তৎ্পরে নিমাপাঁড়া খাস 
মহলের তহসিলদার পদে কার্য করিয়া! সাতিশয় সুখ্যাতিলাভ করেন। ১৯৪ 
হইতে ১৯১৩ সাল পর্য্যন্ত প্রায় ৯ বৎসর তিনি 'নয়াগড়' নামক অর্দস্কাধীন 
রাজ্যের সুপারিপ্টেণ্ডেন্টের কারধ্য বিশেষ দক্ষতার সহিত নির্বাহ করিয়া ছিলেন। 
১৯১২ সালে সবাশয় গবর্ণমেন্ট ঠ্রাহাকে রায়সাছেব উপাধিতে ভূষিত করিয়া 


গরিিষ্ট। ১৩১ 


গুধ-প্াহিতার পরিচয় দেন। ১৯১৩ সালের ১২ই যে তারিখে ইনি জগন্নাথ 
অন্দিরের মালনজার নিযুক্ত হইয়াছেন। হিন্দুর শেঠ মনিরের তত্বাবধানের 
তার উপযুক্ত গাত্রেরই উপর ন্ন্ত হইয়ছে। নিয়োগ সময় হইতেই তিনি 
মন্দিরের সর্ববাঙ্গীন উন্নতি কল্পে বিশেষ চেষ্টান্বিত হইয়াছেন। 
মুক্তি-মণ্ডপ। 

মন্দিবের অন্তপ্রাঙ্গগ মধ্যে দক্ষিণ পার্খে যে, একটী বেদী দৃষ্টিগোচর হয় 
তাহার নাম মুক্তি মণ্ডপ। ইহা 'ব্র্াসন? নামে প্রসিদ্ধ। ইহাতে রাজপৃজিত 
ব্রাহ্মণগণ সর্ব] জগ, স্তব-গাঠ প্রভৃতি ক্রিয়া কর্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন 
এবং প্রভুর ভোগাবসানে লাজনিংমাগানুসালে খেচরানর প্রভৃতি মহাপ্রসাদের 
সেব। করিয়া রাজাকে আশীর্বাদ করিয়া থাকেন। দণ্ডী, সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী, 
কুলীন ব্রাহ্মণ পগ্ডিতগণ এই মুক্তিগ্ুপ সভার সদস্য। ভারতের যাবতীয় 
তক্ত ও ধর্ম-প্রবণ বিশ্বাসী হিন্দ এই সতার বাবস্থাকে বহুমান পূর্বক গ্রহণ 
করিয়া থাকেন। বিশেষতঃ উতৎকলে এই সভার সিদ্ধান্ত দখর।দ্ছ।ক্ূপে 
গৃহীত হয়। 

লঙ্মীদেবীর পঙ্গণে প্রতি রবিবার বাজে “ত্রীজগন।থ সনাতন ধর্মরক্ষিণী” 
সভার অধিবেশন হইয়া থাকে। ভারতের সর্ধপ্রদেশের বহু সন্ান্ত ধার্মিক 
ব্যক্তি এই সভার সত্য শ্রেণীভুক্ত । 


মরেন্্র সরোবর । 


কথিত আছে লাকপোপী নরেন্দ্র নামক পুরীরাজের জনৈক কর্ণচারীর 
বীর এই সরোবর খনন করা হইয়াছিল, কিন্তু উৎকলের গ্রখ্যাতনামা পণ্ডিত 
মুক্ত জগন্নাথ মিশর তর্কসাংখান্ারতীর্থ মহোদয় বিশেষ অনুসন্ধান করিয় 
এই সরোনর সম্বন্ধে নিয়লিখিত তথ্য অবগত হইয়াছেন__ 

পুরীর নিকট 'রণপুর” নাক অর্দস্বাধীন করদরাজোর রাজাগণের উপাধি 
নিবেন্ত্রী। এই রাজোর পুর্বতন কোনও রাজা! স্বীয় “শোচ” নামক অস্তরজ 
তৃত্যকে কোনও সগয়ে কৌতুক ক্রমে একটীমাত্র বেহতীর' (কুমড়া ) বীজ 
দিয়াছিলেন। প্রতিভাশলী উজ ভৃত্য সেই বীজটি স্বীয় ক্ষেত্রে বগন করিয়া 
যে ফলগুলি উৎপাদন করিয়াছিলেন ভাহার বিক্রয়-লন্ধ অর্থ হইতে পুনরায় 


১৪5. পুরীতীর্ঘ। 


বৎসর বৎসর বৃহতী চাষ ও ব্যবসায় হইতে বিস্তর অর্থ সংগ্রহ করেন। তিনি 
কয়েক বৎসরের মধ্যে প্রভূত অর্থ সঞ্চয় করিয়া স্বীয় প্রভুকে সঞ্চিত অর্থ প্রদান 
করিয়া সমস্ত বিবরণ তাহাকে অবগত করিলেন। রাজ! নরেন্ত্র এই কৌতুকা- 
বহ ঘটনার ন্মারক শ্বরূপ পুরীতীর্ঘে একটি স্থায়ী কীর্তি স্থাপন করিবার অন্থমতি 
দিলেন। পুরুষোভ্মধামে জগন্নাথদেবের চন্দন যাত্র+ৰ লঠ একটী সরোবরের 
নিতান্ত আবশ্ঠকতা৷ থাকায়, 'শৌচ? উক্ত সরোবর খনন করাইয়াছিলেন এবং 
যে অর্থের অভাব হইয়াছিল 'নরেক্ত্র সংকুলান করিয়াছিলেন। সরোবর-প্রতিষ্ঠার 
সময়ে পুরীর রাজ। এবং নরেন্ত্র উপস্থিত থাকেন। এখনও নরেক্্সরোবরের 
নাম 'নরেন্্র শৌচ” গুনা যায়। 
সাক্ষীগোপাল। 

পুরীর উৎকল মঠের স্বনামধ্যাত সাহিত্যাঙ্থুরাগী আদর্শ মোহাস্ত শ্রীযুক্ত 
রামরুফ্দাস গোস্বামী মহারাজ বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া অবগত হইয়াছেন যে 
সাক্ষীগোপাল মৃত্ধি প্রথমে কটকেঃ তৎপরে ক্রমান্বয়ে পুরীধামে, জট্নির 
( খুর্দারোড ) নিকট রথীপুরে, চিন্ধা দের অনতিদূরে ভূষণপুর গ্রামের সংগগ্ন 
ক্তলবাই নামক স্থানে স্থানান্তরিত হইয়া অবশেষে বর্তমান সত্যবাদী নামক 
স্থানে প্রতিষ্টিত হইয়াছেন। 

দোলযাত্রা। 


বর্তষান সময়ে ক্ানযান্্রা ও রথযাত্রা উপলক্ষে যেযন জগন্নাথদেবের 
দারুমূর্তি বিরাজমান হইয়া থাকেন, পূর্ব্রে দৌলযাত্রা উপলক্ষে সেইরূপ 
হইতেন, কিন্তু থুঃ ১৫৬* অবে রাজা গোড়িয়া গোবিন্দদেবের রাজত্ব সখয়ে 
দোলমঞ্চের কাষ্ঠ তগ্ন হইয়া জগন্নথদেবের দারুমুত্তির অংশ বিশেষ তগ্ন হইয়। 
যায়। তদবধি দেবের ভোগযৃন্তি মদনমোহন দোলমঞ্চে বিরাজমান হয়] 
থাফেন। 
মঠ! 


পুরীধাষে শঙ্করাচার্ধ্য প্রতিষ্টিত চারিটী মঠ বিদ্যমান আছে। চারিজন 
স্্যাসী উক্ত মঠ-চতুষ্টয়ের অধিকারী। অতি পূর্ববকালে জগন্নাথ মন্দিরের 
সমস্ত বিষয়ের তত্বাবধান কার্ধ্য শঙ্করা চার্ধ্য মতাবলম্বী সন্যাসীগণের হস্তে ত্বত্ত 


পরিশিষ্ট। ১৪১ 


ছিল। সে সময়ে “ভোগ বর্ধন পীঠ” নামে পুরীধামে শঙ্করাচার্ধের একটিমাত্র 
সন্ন্যাসীমঠ ছিল। এক্ষণে যে “ভোগ মণ্ডপে” ছত্রভোগ' দেওয়। হয়, তাঙ্াই 
উন্লিখিত সন্যাসী গীঠ। কালক্রমে কোনও সময়ে সেই গীঠ সঙ্ন্যাসী-শূন্ত 
হইলে কতকদিন তাহা সম্প্রদায় বিশেষের অধিকারভুক্ত হয় এবং সেই অবস্থান 
তাহারা তথীর নীতি অত্যাচার ও অনাচার করিতে থাকে। গজবংশীয় 
রাজা অনঙ্গভীমদেব তাহাদের কৃত কদাচার ব্যাপার দর্শন করিয়! তাহাদিগকে 
বিতাড়িত করেন,এবং দক্ষিণ রামেশ্বর হইতে স্বামী বাল্ন্ধানন্দ সরম্বতীকে 
আনাইয়া মন্দিরের 'দঙ্ছিণে এবং সমুদ্রের উত্তরে “গোবর্ধন পীঠে” তাহার 
স্থান নির্দেশ করিয়। দেন। বর্তমানকালে ইহা। 'শঙ্করানন্দ? মঠ নামে প্রধ্যাত। 
ইহাতে প্রত্যহ শতাধিক ব্রাহ্মণের শ্রীমহাপ্রসাদ ভোজনের ব্যবস্থা আছে। 

জক্ষিণপার্্ব মঠ । ইহার অন্ত নাম ্রীরামদাস যঠ। 'দাঢাভাভতি? 
গ্রন্থ লিখিত মণিরাম দাস তক্তের মঠ বলিয়া ইহা খ্যাত। ভূসম্পতি 
্রাচুর্য নিবন্ধন ইহা 'জমিদার মঠ” নামে প্রসিদ্ধ। মতান্তরে ইহাই রঘু 
অক্ষিতের মঠ। 

এমার বা রাজগোপাল মঠ | ইহা মন্দিরের অগ্রিকোণে অব- 
স্থিত। বর্তমান যোহাত্তর নামে শ্রীযুক্ত গঙগাধর রামানুদীস। 

বড় উড়িয়া মঠ। গ্গবংশের শেষ রাজা গ্রতাপরুদ্রের রাজস্ব সময়ে 
৬জগন্লাথদাস- গোস্বামী কর্তৃক ইহা স্থাপিত হয়। এই যঠে পুরীরাজ-প্রদত্ত 
»বিজ্লর. 'অমৃত মণোহি” অর্থাৎ 'নাখিরাজ? সম্পত্তি আছে। জগন্নাথ ষন্দিরের 
কাংশ সেবা ও পুজা ব্যাপার এই মঠের অধিকারীগণ দ্বারা সম্পাদিত 
হয়। 2ঘঠের বর্তমান অধিকারী পুঁজনীয় শ্রীরামকৃষ্ণ দাস গোস্বামী মহোদয় 
্রহ্ষচ্ৌ, প্রতিভায়, দানে, মানে অসাধারণ ব্যক্তি। জনসাধারণের নিকট ইন্গ 
আচার্য্যের স্তায় মহান্থতব পুরুষ বলিয়া পরিগপিত। গবর্ণমেন্ট তদীয় গুপবততায় 
সন্তষ্ট হইয়া তাহাকে অবৈতনিক য্যাজিষ্্রেটে এবং জগন্নাথ বল্ল মঠের জনৈক 
ত্য নিযুক্ত করিয়াছেন। তিনি বৈষণবধর্ম-বিবদ্ধিনী সভার সভাগতি। 
সংযম-প্রাধান্তে এই প্রাতঃম্মরণীয় মোহাত্ত-মহারাজ, বিদ্বান ও সাধুসজ্জনগণের 
সম্মানা। 






১৪২ পুরীতার্থ। 
স্কৃত চতুষ্পাঠী। 


১। পুরীধামে বল্পরামপুরের মহারাজ প্রতিটিত একটী সংস্কৃত বিদালয় 
আছে। ইহাতে রাজকীয় ভাগার হইতে সাহাঘা গপ্ত সাহিতা ও বাকরণ 
অধ্যাপনার্থ তিনজন অধ্যাপক নিযুক্ত আছছেন। ইহা বাতীত, মা. দেদাস্ত 
ও স্মৃতি অধ্যাপনার জন্য তিনজন অপা।পক গবর্ণমৈ্ট-ইতে মাগিক সাহাঘ্য 
গ্াণ্ত হইয়া থাকেন। 

ই। বেদ বিদ্যালয়। ইচা মুভি মণ্ুগ দা কর্তৃক, প্রতিটিত এবং 
ইহাভে তিনজন অধ্যাপক নিযুক্ত আছেন। 

৩। শ্রীমুক্তি মণ্ডপ সান কর্মাকাণ্ড দিদ্যালয়। ই ক্রিম 
যোগ-্রসারিণী সমিতি কর্তৃক গ্রতিঠিত হইয়াছে । ইহাতেছুইজন অধ্যাগক 
আছেন। এই বিগ্ভালয়ের নায়াধাপক এবং রামকুষণচতু্পাগীৰ দর্শন শান্তরা- 
ধ্যাপক উৎকলের অুগ্রসিদ্ধ নৈয়োয়িক শ্রীযুক্ত পণ্ডিত জগর।থ গিশর তর্কস|ংখ্য 
্ায়তীর্ঘ মহাশয়ের তত্বাবধানে পিগ্যালয়টি গরিগাণিত হইয়া থাকে। 

8 | রঘুনন্দন চতুষ্পাঠী | ইহ! রাজগেপাল মঠের মোহান্ত মহী- 
পয়ের সম্পাদকতায় পরিচালিত। 

৫| রামকৃষ্ণ চতুঙ্গাটী। ইহা উড়ি মঠের অধিকারী বিদ্াহাগী 
শ্ীযু রামকধচ দাস গোস্ধামী মহোদয় কর্তৃক গ্রতিষ্টিত। ইহাতে দুইজন 
প্রধ্যাত-নাম] অধ্যাপক অধ্যাপন| করিয়া থাকেন। 

৬। জগন্নাথ-বল্পত চতুঙ্ণ। | জগন্নাথ বত মঠ কতৃক গ্রতিষ্টিত 
এবং পরিচালিত । 


সম্পূর্ণ । 
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স্নান *** স্বান। 

শ্রযন ... শমণ | 

প্রত্যাবর্তণ 5 প্রস্তাবর্তন। 

এই কল জাতির জন্য সিংহদ্বারের ভিতরে দক্ষিণাদিকে 

পতিতগাবন জগননাথমুতি বিরাজমান, ' ....০,৯ 
মোট আত্ম গ্রায় ১০. লক্ষ টাকা হইবে। 

সহোদয় ... মহোদয় | 

কার্য্যে +5 কা, 

অধ্যযূণ ১ অধ্যয়ন। 

প্রণয়ণ ,* প্রণয়ন। 

শিরোমনি » শিরোমণি। 

তিনি ০ চৈতন্যদ্ধেব। 

বল্পব ** পল্পব। 

হা? ১০ হা? 

তাহা অর ... তাহার অমার্জনীঘ। 

অঙ্গন ** অঙ্গ । 

হ্হী » হইতে । 

দরদিণ »* দক্ষিণ। 

সংঙ্গ », সংজা। 

মনিদাস ,** মণিদান। 

উপাদঘবস্তর ,.* উপায়ান্তর । 

পরিবেষণ ০, পরিবেশন । 

সত »ত চুষ্। 

অবন্ধ »* আবদ্ধ। 

উৎকলীর ,.. উৎকলীয়। 


সেষে ** সেষে। 


